


41 কাপ রঃ 
. অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম”), রা 
যানাজিক, রাজনৈতিক, প্রস্তুতি প্লাবনে 

এ দেশের ধর্ম পর্যন্ত 
গিযাছে। রাম রহিম কৃষ্ণ এ তিনই এক 
এ সকল মতও হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । অবতারবাদ ত সামান্য কথ|। 
পিত্র রামচরিত পাইয়া! যিনি যাহ! মনে 
করিয়াছেন, তাহাই তিনি খাড়া করি- 
রাছেন। বাল্সীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণত 
দেখিতেছেন আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 
খুলিয়! দেখুন রাম বাল-বৈরাগী,বিশ্বা মিত্রের 
সহিত পঞ্চদশ বঙুর বয়সেই যোগ ও বৈ- 
রাগ্য সন্ধন্ধে তীহার কথোপকথন | ষোগ- 
বাশিষ্ঠে রামজীবনের ঘটনাবলীর মাটা- 
মোটা উল্লেখ আছে মাত্র, তন্তিম্ন ইহ! 
যোগশান্্র ভিন্ন আর কিছুই নহে । তাই 
বলিতেছিলাম আধুনিক চেখকগণের হস্তে 
রামজীবন উপলক্ষ্য মাত্র) শুদ্ধ রাম যে 
এ দেশের শান্জ্কারগণের উপলক্ষ্য তাহা! 


নহে । আ্রীরুষ্ও এ আ্রেণীর তত । | 


তাই জ্ঞানোন্রত সময়ে গীতার অবতারণা, 
ও স্কবির হস্তে অপেক্ষাকৃত. এ দেশীয় : 
হীনাবস্থার কালে জয়দেবের গীতি কাব্য। 


লি সা বাহ বি 
রুত্ব নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নহে, তা- 
হাতে আবার এক এক খানি গ্রস্থের 
অন্তঃমারের গুরুত্ব অপরাপর শত গ্রন্থের 
সমষ্টি-তুল্য অথব! তাহা! অপেক্ষা ও অধিক। 
বখন্নি আমরা তাহার যে খ্রস্থ পাঠ করি- 
য়াছি তখনই আমর! তাহাতে এত মুগ্ধ 
হুইয়াছি যে, ছুই তিন মাস ধরিয়া! আমর! 
তাহার ভিতরে ডুব দিয়! নান! বিধ বিচিত্র 










রত্ব সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত--'দমালোচনা” 


কথাটাই তখন আমাদের মন হইতে অস্ত- 


ছিত হইয়া গিযনাছে। আমরা ক্রমাগতই 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বেদান্ত 
। বাগীশ মহাশয় এই যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ 
অজত্রধারায় উৎস্যজন করিতেছেন--এ- : 


কাকী অসহায় ত্রাক্ষাণ পণ্ডিত হইয়। কে- 
প্রকৃত পক্ষে রাম বা কৃষ্ণ কি ছিলেন তাহা! : অন করিয়া! তিনি তাহা পারিতেছেন 
নিশ্চয় করিতে হইলে বাল্সীকিকৃত রামায়ণ লক্ষপতি কালীপ্রসক্ম সিংহ এবং বর্ধমান- : 


ও মহাভারত ভিন্ন অন্য গ্রন্থের সাহায্য পতি মহাতীপষ্টাদ মহাভারতের অনুবাদ 


গ্রহণ নালা 


সমালোচনা । 

. জীধুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহা 
শয়ের কৃত শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎস্থজাতীয় 
অধ্যাক্স্য শাস্ত্রের অনুবাদ প্রাপ্ত হইলাম । 
ধাহারা আমাদের দেশের পুরাতন দর্শন- 
শাস্ত্রের সটাক সমাচার এবং নিগুঢ় রহস্য 
জানিতে সমুতস্ক, তাহারা, বেদাস্তবাগীশ 
মহাশয়ের প্রণীত গ্রস্থাবলীতে ছুয়েরই 
সন্ধান যথেউ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া সফল 

 মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। আমর! 
শতাব্দী ধরিয়। তাহার প্রণীত গ্র- 

স্থের পর গ্রস্থ জানুপূর্বির্বিক প্রাপ্ত হইয়া | 
 আপিতেছি--অথচ ধারা এ 


ছাপাইলেন-ভীহাদদের পক্ষে তাহা ঘ" 


স্তবে। কিন্তু মহাশয়ের 
রাজ-কোষ অমর-০কোষের অধিক নহে-_ 
তাহার অর্থ-সন্বল শব্দার্থ এবং ভাার্থ 
এই দুয়ের, মধ্যেই আবদ্ধ--এ অবস্থায় 


(তিনি একাকী এত এত হাষ্ট পুষ্ট এবং 


সারবান্‌ পুস্তক কেমন করিয়! বাহির করি- 
তেছেন ! বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লে- 


পল 
ঘ 


তিনি 
ই মজ্জিত 


অনুবাদ--কি স্বাধীন 
তিনি হাত দিয়াছেন তাহা 












না। তিনি পরিশ্রাম এবং প্রযতু 
সহকারে নানা শান্ত ঘুঁটিয। কাহার কোন্‌ 
খানে কোন্‌ কথার কিরূপ অর্থ এবং 
তাৎপর্য্য তাহা সবিশেষ বিচক্ষণতার সহিত 
অবধারণ করিয়া তাহাই আপনার গ্রন্থ- 
মধ্যে স্থবোধ্য এবং  স্থপাঠ্য ভাষার 
ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জন্য ইংরাজি 
দার্শনিক শব্দের আনুবাদের সময় বেদান্ত- 
বাগীশ মহাশয়ের দার্শনিক ভাষ! অনুবাদ- 
কের বিশিষ্টরূপ কাজে লাগে। তাহার 
সাক্ষী ণএন্দ্রির়ক উপরাগ” এই, একটি 
কথা । . এক সময়ে,--১০৭৪৪০ শব্দের 
'বাঙ্গলা অনুবাদ কিরূপ লিখিলে ঠিক 
হইতে পারে_-ইহা৷ ভাবিয়া আমার (অ- 
খা বর্তমান সমালোচকের) মাথ। ঘুরিয়] 
গিয়ছিল ; দৈবাৎ বেদান্ত বাগীশ যহাশ- 
য়ের কোনে। একটি গ্রন্থে “এক্দ্রিম়ক উপ- 
ক্লাগ” এই কথাটি দেখিয়া কি যেন একটি 
অমূল্য রত্ব হাতে পাইলাম! €বদান্ত বা- 
গ্বীশ মহাশয় ও-কথাটি নিজে গড়েন নাই, 
যাহা! শাস্ত্রে আছে তাহাই তিনি লিখিয়া- 
ছেন, অথচ. উহ! 9০০৯৮৪০৭ শব্দের কেমন 
বিশুদ্ধ অনুবাদ! 189781708. কিন ০%০০/1০০ 
ইলা রং হির্বস্তর গুণ দ্বারা 
ইন্দ্রিয় সকলের উপরঞ্জন; এক কথায় 
ক উপরা' গা”!  পীক্জ্িয়ক” বিশে- 

ষণটি ছাড়ির য় নংকষপে উপরাগ শব্দটি 
€বস্‌ চালানো যাইতে 

বা। (চালিত) অব- 
মনের অধী- 











হা ইউ 

সহিত দেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক; 
আবার এমনে! অনেক কথ! পাওয়া যাঁয় 
যাহার স্পন্ট উল্লেখ বিদেশীয় দর্ণন-শান্রোষ 
কুত্রাপি দেখিতে পাঁওয়! যায় না; যেন, 
সমাপত্তি__বিষয়াকারে বৃত্তি পরিণতি-_. 
ইত্যাদি। এই জন্য বলি যে, স্বদেশী 
এবং বিদেশীয় দর্শনশান্ত্রেরর অনুশীলনে 
বাহারা নবিশেষ অনুরাগী-_বেদান্তবাগ্বীশ 
মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থবলীর ন্যায় এমন 
উপকারী এবং আশ্তফলপ্রদ গ্রন্থ ভীছার! 
সহক্সর চেষ্টা করিলেও অন্য কোথাও 
খুঁজিয়া পাইবেন না | আমাদের দেশের 
কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এরূপ সারবান্‌ স্ব- 
দেশীয় গ্রস্থাবলীর সমাদর করিতে 
এখনে। »শেখেন নাই (প্রবাদই আছে 
যে, লোকে ঈীত থাকিতে তের 
মর্ধযাদা জানে না) ; কালে যখন ভীহাদের 
চক্ষু ফুটিবে তখন তীহারা। বেদীন্তবাগীশ- 
মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না । নূতন প্র- 
কাঁশিত সনৎ স্থজাতীয় শাস্ত্রে কতিপয় 
সুন্দর দার্শনিক রহুম্য বিবৃত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে প্রধান একটি কথা এই যে, 
প্রমাদই মৃত্যু-দ্বিতীয় মৃত্যু নাই। এ 
কথাটি যে কত সত্য. তাহা ভাডিয়্া বলি- 
বার স্থান এ নহে ॥। আমরা এই সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনায় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের 
বিরচিত শ্রস্থাবলীর অশেষ গুণ ব্যাখ্যা ক- 
রিয়। উঠিতে পারিব ন। জানিয়া এইখানেই 
ক্ষান্ত হইলাম। 

এই মঙ্গে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত কর্তৃক 
সম্পাদিত ব্রহ্মতত্ব নীমক ত্রৈমাসিক প- 
তরিকা! প্রাপ্ত হইলাম। মীতানাথ বাবুকে 
আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি যে, তিনি 

মহাশয়ের কৃত সাংখ্য পাত- 

এবং ং বেদাস্তের অনুবাদ ভাল করিয়। 
যেন ইহাকে ক ছাপবিক 








এপি টস বাছিদ্‌ নবি দিবযাবিতাখাং নট) 





5 আদি ত্রাহ্মদমাজ । 
সির ১৮১৮ শক। ৪ ভাদ্র। 


*্যটোষ মহিমা ভূবি দিবে” 


বর্ষাকাল গত ও শরৎকাল সমাগত 
হইল। এই কাল কি মনোহর! 'কুষ্ণ- 
বর্ণ মেঘ গগনমগুলকে আচ্ছন্ন করিয়! 
রহিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদের অপগমে 
ইহা কেমন হুন্দর বোধ হইতেছে । এ 
মময়কার রক্তবর্ণ নবোদিত সূর্য্য কিরণ 
গঙ্গাবক্ষে' প্রতিফলিত হুইয়! কাহার 
চিন্তকে না প্রফুল্লিত করে? শরতের 
ঈজ্রমা নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে উদ্দিত 
হইয়া 10৯৬ শোভাই না বিস্তার 





দলে”। নদ নদী সরোবরের, কলুষিত নী 
জল নির্মল হইয়াছে । সরপীবঞ্ষে কমল 
কহুলার প্রন্ষ,টিত হইয়! জল আলো ক-. 
রিয়াছে। হুতসগণ তথা ও নদী বক্ষে 
সম্তরণ করিয়া মহা স্থখে স্থুমধুর কলরব 
করিতেছে। স্থলপদ্ম নাগকেশর লেফা- 
লিক! প্রভৃতি নান! জাতীয় পুষ্প প্রস্ষুং 
টিত হই চিক গদধ বস্তার করিয়া 
জীবগণের মনে আহ্লাদ সঞ্চার করি- 
তেছে। কাশকুম্থম বিকসিত হইয়া, 
ইরিত্বর্ণ ক্ষেত্রে কি শোভাই ধারণ করি- 
য়াছে, দেখিলে বোধ হয় সমুদ্র মধ্যে 
শ্বেতবর্ণ ফেনরাশি ইতস্ততঃ স্তপাকার 
হইয়া রহিয়াছে। যে দিকে নেত্রপাত 
করি, ধান্যমঞ্জরীর অপূর্ব শোভা দেখিতে 
আন্দোলিত হইয়া তাহার! যেন ভগবানের 
চরণ চুম্বন করিতেছে । শুকপক্ষী কল 
উ্টীন হইতেছে । এই কালকে লক্ষ্য 
করিয়া এক জন কবি বলিয়াছেন, *হকাল 


শরৎকাল, প্রেমের তিথি” বসার 
বখা। সলরেমের 1 ত িহত। আর 





হন সরোবরের রুপ কমলের নিকটস্থ 
হন, তখন তাহার _.হৃদয়-পদ্মও ্রন্ফ,টিত 
, হয়। তিনি বলিতে থাকেন, “পত্র পুক্প 


তি না 


ফলে, দেখি যে সব রেখা, রেখা, নয় সে 


_ তোমার দয়াল নামটি লেখা”। 


তিনি নিশ্মল জল ও নির্মল আকাশ 
দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ নিম্মীল পরমেশ্বরকে 
ম্মরগ করেন। তিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ 


_ করিয়! পুষ্পের অসামান্য রূপ মধ্যে ঈশ্ব- 


রের প্রেমরূপ দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত 


_ হন। নিশীথে নীলাকাশরূপ স্থনীল সমুদ্রে 


যখন সোনার উদ নিঃশব্দে ভাসিয়] 
যায়, তখন তাহার মধ্যে (তিনি তাহার 
কাগারীকে নিরীক্ষণ করিয়া উদাসভাব 
প্রাপ্ত হন। রাজরাজেশ্বর ধার পিতা, 
তিনি তীর মহিমা ও এশ্বর্ধ্য চতুদ্দিকে অব- 
লোকন করিয়া, পিতার গৌরবে গৌর- 
বাস্বিত হইতে থাকেন। কেবল শরৎ 
কাল বলিয়া নয়, ঈশ্বর€্রমী এইরূপ 
সকল খতুতেই তাহার প্রেমাম্পদের আ* 
বির্ভাব, অন্তর বাহিরে অনুভব করিয়! সখী 
হইতে থাকেন। শীতকালের প্রত্যুষে 
যখন তিনি -শিশিরলিক্ত ছুর্বাদলপূর্ণ 
ক্ষেত্র দর্শন করেন, তখন তীহার মনে হয়, 
অন্তরীক্ষে সমস্ত রাত্রি দেবগ্রণ যে প্র- 


_ মাঞ্রপাত করিয়াছেন, তাহাই মর্ত্যধামে 
_ পতিত হইয়া যুক্তাকলাপকে পরাজিত 
_ করিয়াছে। শীতান্তে যখন বণস্ত আলিয় 


২ উপস্থিত হয়, তখনও হার আনন্দ! | কি 








দিয়! ভগবানের গুণ কীর্তন নারস্ত করেন। 
বিহঙ্গমকুল তখন কত শত ফুলের মধুপানে 
মন্ত। তিনিও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনু 
গ্রাধী হইয়া ৭ পাদ-কমল-মধু- 
পানে, খাপনাকে! করিয়! কৃতার্থ 
বোধ করেন। (কোকিলের স্মধুর সস্বর 
শুনিয়া আপনার জিহ্ব। ও হৃদয়কে মধুময় 
ও অম্বতময় করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করেন। : 

গ্রীষ্মের সৌন্দর্য্যের মধেও তিনি তী- 
হার অনুপম সৌন্দর্য্য অন্ুভব করেন। 
তখনকার প্রত্যুষ ও প্রদোষ কি মনোহর 
মধ্যাত্কালে যখন প্রচণ্ড মার্ডগ, উত্তপ্ত 
কিরগজালে ধরণীকে শুষ্ক বিশুদ্ক করিয়! 
ফেলে, যখন পক্ষী সকল নীরর, বন নিস্তব্ধ 
তখন ও তিনি সেই জ্বলন্ত অনল স্বরূপ 
তেজোময় পরবেশ্বরের রুদ্র মুর্তি দেখিয়া 
স্তস্তিত হইতে থাকেন। 

বর্ষাকাল তাহার তপপ্যার পক্ষে আরে 
অনুকূল। যখন তৃষিত মেদিনী জন্মধারা 
প্রাপ্ত হইয়া! শীতল হয়, যখন '্ঘনঘট! 
আকাশমখ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, রাজি" 
কালে কৃষণবর্ণ মেঘ উদ্দিত হইয়া যখন 
ক্ষিতি ও ব্যোমের বিশেষত্ব নষ্ট করে, 
যখন গভীর শব্দে মুষপধারে বারিধারা 
পড়িতে থাকে, যখন ঘন ঘন অশনিনির্ধাৎ 
হুইয়। অন্ধকারের গাঢ়তাকে আরো গাচ- 











করেন, তাহা বিন বারী আর কে জা- 
চা পারে? _এইবধপে যিনি তাহাকে 
দেখিতে চীন, ভোগ করিতে চান, তাহার 
জন্য ঈশ্বর সর্বত্রই সর্ধবকালে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন । 

হে মনুষ্য ! তুমি কার সৌন্দর্ধ্য পি- 
পাপায় অস্থির হুইয়াছ? ধে পৌন্দর্ধ্য 
আজ আছে কাল নাই, যাহা উন্মীলিত 
হুইয়াই নিমীলিত হয়, তাহার জন্য কন 
এত ব্যাকুল হও। 

যে পৌন্দর্ধ্য মলিন হুইবাঁর নয়, এমন 
ধার সৌন্দ্ধ্য তার (প্রমে মগ্ন হও। তী- 
হাকে অন্তর বাহিরে দেখ, এই স্থন্দর প্রকৃ- 
তির মধ্যে তাহাকে অনুক্ষণ দেখ, এই 
আত্মার মধ্যে তাহাকে দেখিয়া জীবনের 
ফল লাভ কর। বল, উৎসাহের সহিত 
বল, 

“নাথ হে প্রেমষপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়! 
দাঁও। ৰ 
মাঝে কিছু রেখে! ন!, থেকে না দুরে ॥ 
নির্জনে সজনে, অস্তরে বাহিরে, 
নিত্য তোমারে দেখিব” ॥ 

যদি এই প্রকার পিপাসাতুর হইয়। 
ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতে পার, তবে নিশ্চ- 
রই ভগবান তোমাকে নির্জনে সজনে 
সর্বকালে দর্শন দিয়! কৃতার্থ করিবেন । 

ট ১১ ] 
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তালাভের উপার। 


করুণা পরযেঙ্র আমাদিগকে যত 
সি. ০০১০ 
ষ্ঠ বা জ্জি 
০... 








| বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে 


সত্য যে একটী শ্রেষ্ঠ কল্পের রত্বু, তাহা 
মনীষিগণ সর্বদাই জ্ঞাননয়নে প্রতাক্ষ 
করিয়া থাকেন; এবং এই হেতুই তাহারা 
পার্থিব রত্বে উপেক্ষা! করিয়। সত্য লাভার্থ 


অহোরাত্র যত্বপর রর 
সত্য কল্যাণ এক সুনিশ্চিত : 


পদ্থ৷(। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া! 
ঘে কোন প্রথা সমাজে প্রচলিত কর না 
কেন, তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ হইবে ॥ 
সত্যেতে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে 
মানর প্রকৃতি যে বিবিধ আভরণে অলঙ্কত 
হইয়া উঠে, হৃদয় ঘে লোকোত্তর ভাব. 
সকলের বিলাপক্ষেত্র হয়, আত্মা যে 
মহানুভব ও উন্নতিশীল হয়'এবং জীবন যে 
অম্বতময় হইয়া উঠে, সক্রিটিস্‌ লুখার 
থিয়়োডোর পার্কার প্রসৃতির এবং প্রাচীন 
আর্ধ্য খধিগণের জীবন তাহার প্রমাঁণ। 
সুতরাং যাহ৷ ছার! মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, 
এবং অশেষ শ্রেয়োলাভ হয়, সেই অমূল্য 
সত্যরত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত, জনলমাজে 
প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাক কর্তব্য । বস্তত 
সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর 


কিইবা প্রার্থয়িতব্য আছে? মানুষ যে 


আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব বলিয়! গর্ব 
করে, তাহার নিগুঢ় হেতু কি? না, দে 
সত্যরাজের অধিকারী । মানুষ যে জগ- 
তের মধ্যে একমাত্র আপনাকে অমরত্ব 
লাভের অধিকারী বলিয়া ঘোঁধণ! করিয়। 
থাকে তাহার কারণ কি? কেতাহাকে 


অমরতৃ প্রদানকরে ? সত্য, একমাত্র সত্য। 


্রতৃত্ব লাভ করিয়া মানুষ অমর হয় না; 
“অচিরাংশুবিলাম চঞ্চল।” লঙ্গবীর কৃপায় ' 
ও মানুষ ম্বভ্যুকে অতিক্রথ করে ন1। 


কিন্তু একমাত্র সত্যের প্রভাবে মানুষ 





বর, ৮০০ হউন 


আতএক ইহা হইতেই ০ ৃ 
যে সত্যলাভের পন্থা এক নহে পরস্ত বু. 
বিধ £--ভাষাগত সত্যের নির্ণয় করিতে 
হইলে যে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয় 
বাহথ প্রকৃতির মূলানুসন্ধান করিতে হইলে 
তাহাতে চলিবে না) তজ্জন্য স্বতন্ত্র উপায় 
অবলম্বন কর] আবশ্যক) অস্থশাস্ত্রে 
অখগুনীয় মূল নিয়মগ্ডুলি অবগত হওয়ার 
নিমিত্ত গবেষণাই মুখ্য উপায়, তজ্জন্য 
পর্য্যবেক্ষণের বড় বিশেষ প্রয়োজন নাই, 
কিন্তু চিকিৎসাশান্ত্রের মূলতত্ব সকলের 
আবিষ্কার করিতে হইলে বন্ছৃদর্শন একাস্তিক 
ভাবে প্রয়োজনীয়; পরস্ নৈতিক নিয়ম 
মকল অবগত হইতে হইলে শুদ্ধ গবেষণা" 
তেই উদ্দেশ্য-লিদ্ধি হইবে না, তজ্জন্য 
গ্রজ্ঞার আওশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। 

কিন্তু মত্যোপলব্ধির পন্থা৷ পুথক্‌ পৃথক্‌ 
হইলেও তাহারা সর্ববতোভাবে স্বতন্ত্র 
নছে। এমন কতকগুলি বিধি আছে 
যাহারা কি পদার্থবিদ কি দার্শনিক কি 
চিকিৎসাতত্বান্ুমন্ধায়ী কি নীতিশাস্ত্রকার 
সকলেরই সমভাবে অবলম্বনীয় । ইহা- 
দিগকে সত্যলাভের সাধারণ বিধি বল| 
যাইতে পারে । আধ্যাত্মিক তত্ব লাভার্থ 
ইহাদিগের সাহায্য যান্ধপ প্রয়োজনীয়, 
বাহ্থ প্রকৃতির মূল অস্বেষণার্থ ইহার! তদ্রপ 
প্রয়োজনীয় । সংক্ষেপতঃ, বিশেষ বিধি 
অবলম্বন কর আর নাই কর, মত্য লা- 
ভার্থ এই সকল সাধারণ বিধি অবলম্বন 
ন! করিলে চলিবে না। এই সকল ঘপ- 
রিহার্যা বিধি অতিক্রম করিয্! কেহ কোন 
দিন সত্যলাঁভ করিতে পারে নাই, এ৭' 
 পারিবেওনা। দর্শনের নিমিত্ত যজপ 

আলে আবশ্যক, দির নিমিত মজপ 


শ্মতি হইতে কালজোতে নিশ্চয়ই ধোঁত 
হইয়া যাইবে, কিন্তু বাধ নভৌমগুল, গ্রহ 
শোভমান থাকিবে, তাবৎ যাঁজ্ঞবক্ষ, সক্কে- 
| টিস্‌ নিউটন প্রভৃতির নাম মানব স্মৃতিতে 
 দেদীপ্যমান থাকিবেই থাকিবে । স্ৃতরাং 
_ সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর কি 
ব৷ প্রার্থয়িতব্য আছে? 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কি উপায়ে 
দেই সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তদ্ি- 
ষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব . 
এস্থলে সত্য-লাভের উপায় নির্ণয়ে 
ব্যাপৃত হওয়ার পূর্বের, সত্য স্বরূপতঃ কি 
তদ্বিষয়ে কিঞি বল। সঙ্গত। যেমন প- 
দার্থ সমুদয়ের বিশ্লেষণ করিলে, কতক- 
গুলি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়,তদ্ৰপ 
এই বিশ্বজগতে অহরহঃ যে সকল ঘটন! 
সংঘটিত হইতেছে,মনোযোগের সহিত দে- 
খিলে প্রতীতি হইবে যে তাহারাও কতক- 
গুলি মৌলিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়! 
আগিতেছে। এই সকল যৌলিক নিয়- 
মই সত্য । কেবল জড় জগতই যে সত্যের 
কার্য্যক্ষেত্র তাহা! নহে; জড়রাজ্য যন্রপ 
সত্য দ্বারা নিয়মিত আধ্যাত্মিক রাজ্য ও 
তন্ধূপ সত্য দ্বারা পরিচালিত । ভৌতিক 
ঘটনাবলীর মূলে হদ্জরপ কতকগুলি অপ- 
রিব্র্তনীয় নিয়ম বিদ্যমান আছে, মানমিক 
ক্রিয়া! সমুহের মুলেও তদ্রণ কতকগুলি 
অপরিবর্তনীয় নিয়ম বিরাজমান আছে। 
জগতের যন্্রপ মীম! নাই, জগতের অন্ত- 
রহিত সত্য সকলের ও তদ্রপ শেষ নাই । 
বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র স্বত্ত্র ত্য 







































তঙ্জরপ এই সকল পাধারখ বিধির প্রয়ো- 
॥ আমরা, নিন্সে কতিপয়ের উল্লেখ 
করিতেছি 1. 

সইন্ড্রিপরগণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ কর! 
সভা. লাভের এক মুখা উপায় । যাহার! 
বিষয়বিষুগ্ধ বিলাসীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ নাঘি- 
কাদির পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম উ- 
দ্েশ্য. করিয়াছে এবং  ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
ব্যকিদ্দিগের ন্যায়: ভোগের উপাদান 





সংগ্রহেই সতত ব্যস্ত তাহাদিগের দ্বারা 


কি প্রক্কারে সত্যলাভ হইতে পারে? 
যাহার! নিরন্তর জগতের উপরিভাগে বুদ" 
দের ন্যায় ভাসমান রহে, তাহারা কি 
একারে জগতের মূলীভূত, প্রকৃতির অন্ত- 
নিহিত তন্বদকলের সন্ধান পাইবে ? সমুদ্র- 
গর্ভনিহিত রত্ব আহুরণার্থ ঘেমন অগাঁধ জল- 
রাশি ভেদ করিয়া জলনিধির তলদেশে 
উপনীত হওয়া আবশ্যক, প্রকৃতির অন্ত- 
নিহিত রত্বরাজির সন্ধানার্৫থও তদ্রপ ঘটনা- 
বলীর বছিরাবরণ ভেপূরববক তদীয় অন্ত- 
স্তলে প্রবিষ্ট হুওয়। একান্ত আবশ্যক। 
স্থৃতরাং যাহার] ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিকে 
উপেক্ষা করিয়া জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হইবার নিমিত্ত সর্ধবদ। চক্ষুরুত্মীলত 


- না 43 উপায় 
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খৌরব ভাছার ভাগ্যে ঘটিত 1 তাহ! নি- 
শ্চয়ই অন্য কোনি মহ! পুরুষের নাম প্রাত 
স্মরণীয় করিত |. সানী, নিউটন যদি 
ইন্দ্রিরগথকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ন! করিয়া 
তাহাদদিগের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম 
উদ্দেশা করিতেন, তবে কি তিনি একটা 


৷ আতা ফলের পত্তন দর্শন করিয়! মাধ্যা- 


কর্ষণ তত্বের আবিষ্কার করিতে পারিতেন? 
কখনই নহে; বরং একটী আতাকে তৃ- 
পতিত হইতে দেখিয়! তন্তক্ষণার্ণে লোলুপ 
হইতেন এবং কি উপায়ে তাহা! অধিকতর 
স্থখপ্রদ হইবে তাহ! নির্ধারণার্থই ব্যাকুল 
হইতেন। কিন্তু তিনি ইন্ড্রিয়গণতে জ্ধ।- 
নের দ্বার স্বরূপ করিতে পারিয়। ছিলেন 


৷ বলিয়াই, আতার পতন ঘর্শনরূপ দ্বারের 


মধ্যদিয়! প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের অভ্য- 


৷ স্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন এবং 


তথ! হইতে এক মহাসত্যের উদ্ধার করিয়। 
তর্দীয় জ্যোতিতে বহুপরিমাণে জগতের 
অন্ধকার অপদারিত করিয়। গিগ্লাছেন। 

হৃদয়োতকর্ষ সত্যলাভের দ্বিতীয় মহায়। 


সত্য লাতের নিমিত ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের 


দ্বারশ্বব্ূপ করা যেমন প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য 
হৃদয়ের উৎ্কর্ষ৪ তেমন আবশ্যক । 


অনেকেই বলিবেন, সত্যোপলব্ধির জন্য 


রাখেন কেরল তীহারাই সত্যের সন্ধান 
পাইয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারেন। 
পুরাকালের জ্যোতিংস্বরূপ জগছিখ্যাত 
আর্কিমিভিয় ভোগন্থখ উপেক্ষা করিয়। 
নিরন্তর এইরূপ চক্ষুরুম্থীলিত রাখিতেন 
বলিয়াই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের এক 





আবার হৃদয়োৎকর্ষের প্রয়োজন কি$ 
বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষতাই তজ্জন্য যথেষ্ট । 
এইরূপ ধারণ! ভ্রমাত্মক। যদি সন্িষয়ে 
অনুরাগ ন! থাকে, যদি সাধারণের ভ্রমান্ধ- 
কার ভেদ করিতে সাহস না৷ হয়, যদি 
ভক্তি না থাকে, যদি অদ্ধ! ন। থাকে, যদ্দি 
সর্ধপাধারণের প্রতি করুণার পরিধি 
বিস্তুত ন! হয়, যদি সত্যের নির্মল জ্যো- 


| হিতে হৃদয় আকৃষ্ট না! হুয়, তবে শুধু 


বুদ্ধির তীক্ষত খাকিলে কি হইবে £ পরা- 
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ভি সাহস কৌভৃহলাদির 'অতিমানুষিক 


বিকাশের তত প্রয়োজন নাও হইতে | 


 পারে,কিন্তু নৃতন সতা লাভ করিতে হইলে 


হৃদয়ের উৎকর্ষ একান্ত আবশ্যক । 
সত্যলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার । 
কাহারও পদার্থ নিচয়ের বহিরাবরণ : ভেদ- 
পূর্ববক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার 
ক্ষমতা থাকিলেই ধে তাহা দ্বারা কোন 
বিষয়ের সত্যোদ্ধার হইবে এমত নিশ্চয় 
করা সমীচীন নহে। যদি মেই শক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার, সেই বিষয় সম্বন্ধে সা 
ধারণের মনে যে মকল কুসংস্কার বদ্ধমূল 
আছে মেই সকল উৎপাটন করার সাহস 
না থাকে, তবে তাহা দ্বারা কদাপি দেই 
বিষয়ে কোন নূতন তত্ব আবিষ্কত হইবে 
না। সত্যলাভের জন্য সতঘাহমের একাস্ত 
আঁরশ্যক। [লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে সং- 
গ্রাম ঘোষণ| করিবার সাহস যাহাদের নাই 
মিথ্যা বলিয়! হ্ৃদয়ঙ্গম হইলেও যাহার! 
লোকভয়ে সত্যাবিষ্ধারের চেষ্টা হইতে 
বিরত থাকে, তাহাদিগের ধীশক্তি প্রথর! 
হইলেও উহ! লোকভয়ে রাহুগ্রন্ত রবির 
ন্যায় ম্লান থাকে, উহ্‌! দ্বারা পৃথিবীর অন্ধ- 
কার দুরীতূত হয় না। প্রকৃতি কখনই 
তাদৃশ ভীরু কাপুরুধদিগকে সত্যরত্বের 
অধিকারী করেন না। জগছ্িখ্যাত গ্যালি- 


লোকভয়ে তীত থাকিতেন, তবে কি 
তিনি কোন নুতন সত্য লাভ করিতে 
পারিতেন? সাধারণে যে সত্যলাভে 
বঞ্চিত তাহার এক নিগু় কারণ এই যে, 


সাধারণের লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়- 
মান হওয়ার সাহস নাই। যদি সাধারাণের 
চিরপ্রচলিত কুনংদ্কারের বিরুদ্ধে মস্তকো- | 
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্রাহ্মঘমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহায। 
র (পূর্বের অন্বৃত্তি।) 
১২. রানা গ্রহণ প্রণালী । | 
১৭৬৫ শক, হইতে ত্রাঙ্ম সমাজের সভ্য 
হইবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর 


করিবার নিয়ম নির্ধারিত হইল। এই 
বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে প্রীমৎ দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর ও তত্ববোধিনী সভার আরও ১৯ 
জন সত্য তদানীন্তন ত্রাঙ্মাসমাজের আচার্য 
পঙ্চিত রামচন্দ্র বিদ্যানাগীশ কর্তৃক প্র- 
ভিজ্ঞাপত্র সাক্ষর পূর্বক ব্রাহ্মধণ্মে দীক্ষিত 
হল। %&. &  চন্্রশেখর দেব এবং 
তক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহা- 
শয়ের স্বর্গীয় পিতা নন্দকিশোর বনু রাম- 
মোহন রায়ের আদিম শিষ্য ছিলেন । 

ইহারা দেই প্রাজ্ঞ প্র স্বাক্ষর 
করেন। . (১) এই সম্বন্ধে শ্রীনৎ দেবেন্্র- 

নাথ ঠাকুর বলিয়াছেন “প্রথম যখন ১৭৬৩ 
শকে ত্রাক্মমমাজ দেখি, তখন তাহাতে 
পাচ জন কি ছয় জন উপবেশন করিতেন; 
দেখিতাম যে শ্যাধাচরণ মুখোপাধ্যায় তা- 

হার মধ্যে প্রতিবারেই সেন |. আর 
পশ্চিম দিকে থানকতক চৌকি পাতা 
থাকিত, তাহাতে আগন্তক পথিকের! « া- 
দিয়া বমিত। তখন আমারদের এই চিন্তা 
হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে 
হইবে? ক্রমে ঈশ্রএরসাদে লোক বা" 
ডিতে লাগিল। . 3 রঃ 


ইরা সা এডি 












ভাঙ্গিয়! (ফেলিয়া এই গৃহ প্রস্তত হুই- 
য়াছে। যতই ঘর প্রশত্ত হইতে লাগিল, 
ততই লোকের কোলাহল দেখিয়া মনে 
করিতাম, যে ত্রাঙ্মধর্ম্নের উন্নতি হইতেছে। 
যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া 
যায়, তার পরে তেতাল! নির্দশিত হইল। 
যখন লোক দ্দ্ধি হইতে লাগিল, তখন 
মনে হইল যে লোক বাছা! আবশ্যক। 
কেহ বা যথার্থ উপাঁধন। করিতে আগমন 
করে, কেহ বা! লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে_ 
কাহাকে আমরা আমারদের বলিয়া ব- 
লিতে পারি? এই আন্দোলন হুইয়! 
স্থির হইল-_্ধাহার। প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পূর্বক 
্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিবেন, তাহারাই ত্রাহ্ধ 
হইবেন। যখন ব্রাক্মসমীজ আছে, তখন 
তাহার প্রতি সত্যের ব্রাহ্ম হওয়া! চাই। 
বাঁহার। পৌঁত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া 
এক ঈশ্বরের উপাসনায় ত্রতী হইয়া প্র- 
তিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তীহারাই ব্রাহ্ম 
হইবেন--এই মনে করিয়। ত্রাক্ষাধর্ম প্র- 
তিজ্ঞা রচন! পূর্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ আচার্ধ্যের নিকট ১৭৬৫ শকের 
৭ই পৌষে আমর! প্রথম এক দল ত্রাঙ্গ 
হইলাম। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে 
পারেন যে, তরান্মধর্মম হইতে ত্রাক্মসমাজ 
নাম হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে, 


্াক্মসমাজ হইতে ত্রাঙ্গনাম স্ফির হয়। 
যখন প্রতিজ্ঞ দ্বার! ত্রাঙ্মগ হওয়! স্থির 
হইল, তখন এই মনে ছিল যে বীহারা 





.তেন।” 





গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন রুরিতে অ- 
নেকে ওদাদ্য করিতেন ও গর্নীয় হুই- 
ক তাহার পরে ১৭৬৬ শকে 
ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বন্ধ প্রচারক 
লালা হাজারীলাল কর্তৃক ব্রাক্ষধর্টে 
দীক্ষিত হয়েন। 

প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর কর! পট বহি- 
শ্চিহ্বমাত্র ; অন্তরে  প্রতিজ্ঞর বল ন| থা- 
কিলে এই বহিশ্চিন্ কোনই, কার্ধ্যকর 
হয় না; তবে অন্তরে প্রতিজ্ঞা রক্ষার বি- 
শেষ চেষ্টা থাকিলে এই বহিশ্চিন্কু' অনেক 
মহায়ত। করে। এই কারণেই উপনয়ন 
ও তৎসঙ্গে দ্িব। কালে নিদ্রা যাঁইর না৷ 
ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং এই কারণেই 
বিবাহ কালে অব্যভিচারী হইব ইত্যাদি 
প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। 

প্রথম প্রথম যে গ্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তত 
হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম প্রতিজ্ঞ! ছিল 
“আমি বেদান্তপ্রতিপাদ্য মত্যধর্টোর আ.- 
শ্রয় গ্রহ করিলাম” । চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় 
লিখিত ছিল &. % “গ্রাতিদিরস সু- 
ধেযোদ্দয়ের পরে মধ্যান্থকালের মধ্যে নুযুন- 
সংখ্যা দশবার এ্েগব ব্যান্ৃত্তি সহিত গা- 
য়ত্রী জপ করির।” অনেকে আবার নুতন 
উৎনাহের বশবর্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞা 
পত্রের গায়ে নিজ নিজ মনোমত অতিরিক্ত 
প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়৷ রাখিতেন। 
মেই কল প্রতিজ্ঞার ছুএকটা দেখিয়! 
এখনকার লোকে উপহাদ করিতে পা- 
রেন; কিন্তু তখন. তাহারা যথার্থ ভক্তি- 
ভাবে তাহা! গ্রহণ করিতেন। . তগানীম্তন 
কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভীহার প্রতিজ্ঞাপত্র 
নিম্ষোক্ত প্রতিজ্ঞার সঙ্গে লিখিয়! রাখি- 
যাছিলেন “কোন দিবস নিয়মিত সময় 
মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার 


৯ পঝরিশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃদ্ান্ত। 






হইলে জপ যে বক্রী থাকিবেক তাহা স- 
্পূর্ণ করিব । কিন্তু এই কর্মপ্রবণ নিষ্ঠা- 
রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে কত প্রতি- 
জ্ঞার পরিবর্তে আর একটু লাধারধভাবে 
প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাগন। করিবার ব্যবস্থা? 
হুইল। পুর্বে প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে আর 
একটা প্রতিজ্ঞ! ছিল “কোন ত্রাক্ম বিপদ- 
গ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাহাকে সাহাষ্য 
করিব।” তাহার গায়ে পূর্বোক্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তি লিখিয়! রাখিয়াছিলেন “এবং ব্রান্গ 
ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপ- 
কার করিব” এই প্রতিজা হইতে তখন- 
কার একটা! ভ্রাতৃভ্ভাব, একটা! উদার প্রীতি 
বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। পূর্বকার প্রতি- 
জ্ঞাপত্রের আরও. একটা প্রতিজ্ঞার কথা! 
উল্লেখ করিব; তাহা এই-_“আমার বংশে 
এই সনাতন ধর্মের উপদেশ করিব।” 
এই ছুই প্রতিজ্ঞাটা আমার বোধ হয়, 
বর্তমান প্রতিজ্ঞাপত্রেরও অন্তর্গত করা 
উচিত। যদিও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধ- 
নের কথা বলাতেই শেষোক্ত প্রতিজ্ঞার 
দুইটা বিষয়ও স্বভাবতই আফিতেছে, 
তথাপি প্রথযাবস্থার লোকেরা এই ছুইটি 
পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ কর! আবশ্যক মনে 
করিয়াছিল! (আর, আমরাও মনে করি 
যে অন্ততঃ সর্বশেষ প্রতিজ্ঞাটী বর্তমান 
গ্রতিজ্ঞাপত্রে রক্ষা! কর! কর্তব্য । 

বর্তমানে ভ্রাঙ্গধশ্থাগ্রহণ করিবার প্র- 
তিত্ঞা কয়টা ও প্রণালী এইরূপ-_ 
আমি ভ্রাঙ্ষধর্্বীজে বিশ্বাসপূর্বক 
্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করিতেছি । 
৯। ও সবষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্তা, হি 
পার্ক মঙ্গলদাতা, সর্বব্যাপী, মঙ্গল- 


জপ না করিতে পারি, ভবে তদ্দিবসে নয | স্ব, 
সময়ে কিম্বা! তৎপরদিরসে চিত্ত একাগ্র | ক্রঙ্ষের 
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রদ না হল প্রতি দিবস শদ্ধা ও 
প্রীতিপূর্ব্বক পরে আত্মা সমাধান 
করিব। 

৪1 সৎকর্থের নত বক্রশীল 
থাকিব। ও. | 

৫ পক তে দি াকিডে 
সচেষ্ট হইব। 

-৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন 
পাপাঁচরণ করি, তবে তম্সিমিতে অকুত্রিম 
অচ্ুশোচনা পূর্বক তাহা হইতে বিরত 
হইব। 

৭। ব্রাঙ্গধর্ম্ের উন্নতি সাধনার্থে বর্ধে 
বর্ষে ব্রাঙ্গপমাজে দান করিব! 

হে পরমায্মন্‌! সম্যকরূপে এই পরম- 
ধর্ম গ্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার 
প্রতি অর্পণ কর। 

ও একমেবাদিতীয়ং । 


জাপানে কন্যা বিক্রয় । 

আজকাল জাপানের বংরাজ বড় মন 
তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখ! দিয়াছে; 
সহত্র সহত্র নরনারী বালক বালিকা গ্রতি- 
দিন কালগ্রাসে পতিত হইতেছে । জা- 
পান গতর্ণমেন্ট এই দেখিয়! কথঞ্চিৎ কট 
নিবারণের নিমিত্ত এক কঠোর উপায় 
অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা-_কন্য। 
বিক্রয়। কনা! বিক্রয় দ্বারা পিতা মাতার 
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পপ ভিতর: যে দেশে, 
পিতা মাতার প্রতি ভক্তি সন্তানের অবশ্য 
পালনীয়) যে দেশের শাসন প্রণালীতে 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ কঠিন দণ্ডার্হ বলিয়া 
আছে, তথায় কন্যা! বিক্রয় কিছু 
নিষ্ঠরতা বা সামাজিক উচ্ছৃখলতার পরি- 
চায়ক বলিয়া বোধ হয়। কিস্ত কোনও 
সমাজকে নিন্দ| ও প্বণা করিবার পূর্বে 
আমাদিগের অগ্ে তাহার রীতি নীতি যথা 
মাধ্য পর্য্যালোচন! কর! উচিত, একবারে 
তাহার প্রতি দোষারোপ করা আদৌ 
বিধেয় নহে । আমর] জাপান সাআজ্যের 
সমস্ত সমাজ-নীতি অবগত নহি; স্বচক্ষে 
সেই সুন্দর উন্নতিশীল দেশ দেখি নাই, 
স্বকর্ণে উহার দোবাদোষের বিষয় শ্রবণ 
করি নাই) তবে কিদ্বদন্তী ও ইংরাজী 
লিখিত বিবরণ পাঠের উপর নির্ভর করিয়! 
যাহ! কিছু জান! যায়, তাহ! লইয়া! বিচার 
করিতেছি। পাঠক যেন মনে না করেন 
যে,আমর!1 সাধারণত কন্যাবিক্রপ্ন প্রথাকে 
ভাল বলিয়া অনুমোদন করিতেছি; কিন্ত 
যে প্রকারে জাপানে কন্য। বিক্রীত হয়, 
তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না) 
প্রত্যুত,ইহাতে জাপান সাআ্রাজ্যের হীনতম 
প্রজার প্রতিও যে রাজার দৃষ্টি আছে তাহা 
উত্তমরূপে জানিতে পার! যায়। দীনহীন 
পিত। ব1 মাঁত1 একটি কন্য। বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইলেন ।  (ক্রতা ও বিক্রেতা উভ- 
য়ের মধ্যে কথার স্থিরত| হইতে লাগিল। 
মূল্য নির্ধারিত হইল। জাপানে বিক্রেয় 
কন্যার মুল্য প্রায় এক পাউণড হইতে দশ- 
পাউগড। _ কিন্তু আজ কাল ছুর্ডিক্ষের 
সময় এক পাউও মুল্যে প্রীয় বিক্রয় হই- 
ইক: কথা নির্ধারিত হইলে 








মধ্যে ঘে যে সর্ত হইল, তহসমুদ্য় ও 
কন্যাকে ক্রেতার বাঁটীতে যাহা! যাহা 
করিতে হইবে পে সমস্ত এক রেজিষ্টরে 
লিখাইতে হয়। পরে মুল্য দিয়! ক্রেতা 
উহাকে আপনরি বাঁটাতে লইয়! যাঁন। 
বিক্রয় কার্ধ্য এইরূপে সম্পন্ন হইল। 
সম্রাট-প্রতিনিধি-সমক্ষে লিখিত ও রেজে- 
উরী ভুক্ত সমস্ত সর্ভ সম্মান পূর্বক উভয় 
পক্ষকে বিশেষত্তঃ ক্রেতাকে চলিতে হয়। 
কোনও প্রকারে সর্ভের অবমানন! করিলে 
অপরাধী পক্ষীয়দিগের দণ্ড হয়। তথা- 
কার ধনবান ব্যক্তিগণ সকলে না হউক 
কেহ কেহ যেমন অপরাপর দেশে বড় 
মানুষের ঘরে মহাঁমূল্য ড্রবাজাত থাকে, 
সেইরূপ এবন্িধ এক এক কন্য ক্রয় 
করিয়া সংমারের পৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন। 

তিন বতসরকাল অতীত হইলে ক্রীতা! 
কনা! আপনার পিতামাতার নিকট পুনরায় 
গমন করিতে পারে | কিন্ত একটু কথ। 
আছে। যে টাকায় কেনা,সে টাকা আদায় 


| করিবার যদি কিছু বাকি থাকে,তাহা হইলে 


তিন বতমর পরে উহার পিতা মাতাঁর নিকট 
প্রত্যাগমনের স্বাধীনতা ও অধিকার হইতে 
স্থদূরে অবস্থিতি করিতে হয়; কিন্ত ছয় 
বতসর পরে খণ পরিশোধ হউক বাঁ ন! 
ছউক উহার প্রত্যাগমন করিবার সম্পুর্ণ 
স্বাধীনত। ও অধিকার আছে। ইহাকেই 
বলে জাপানে কন্যা! বিক্রয় । এই প্রথাব- 
লম্বনে তথায় এক্ষণে কন্যা! বিজ্ীত হুই- 
তেছে। 





দ্যা 7 নিরদি হই- রি 
রাছে, সৃষ্টির প্রারস্তে সেই ব্রহ্ম কর্তৃক বাম, ব্রে, | ঈ 


ও হজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। 


%. খাহা সত্য নিত্য ও সর্া জীবের হিতকর 


তাহাই জারধযধর। 

২। আর্ধাধর্শ বীজ বেদেই পরিবীর্তিত হইয়াছে 
৩। বেদ-সনাতন ধর্শ ও জ্ঞানের আধার; সৃষ্টির 
এথমে সেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়! জীব- 
জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া আসিতেছে | 

৪। মঙ্গলাকর মহেশ্বর স্থশৃঙ্খলে সংসার যাত্র! 
নির্ধাহ করাইবার জন্য জানও কর্ন অনুসারে মনুষ্য 
বর্ণ বিচার করিয়া দেন। 

(ক) বেদের সমসাময়িক বলিয়া! ক্রাদ্দণ শ্রেষ্ঠ 
বর্ণে অভিহিত হইয়া থাকেন। 

(&) ক্ষত্রিয় তাহার অঙ্থগমন করিয়া সংসারে 
শাস্তি রক্ষা করেন। | 

(গ) বৈশা তাহাদেরই বশবর্তী থাকিয়া কৃষি 
কার্ধয, ব্যবসার এবং বাণিজোর ভীর গ্রহণ করিয়! সং- 
নারকে পোষণ করেন ॥ 

(ঘ) আর শুদ্র ৰকল বর্ণের সেবা করিয়া থাকেন। 

যদি অন্ুয্য এই চারিভাগে বিভক্ত থাকিয়া! সংসার 
ধর্ম রক্ষা করে তাহা হইলে কখন কোন কালে কোন 
বিপদের আশঙ্কা থাকে না। 
রঃ “প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন” যদি তাহাই হয়, তাহা 
হইলে সমাজ বক্ষা হয় না। সকলকে প্রয়োজনীক় 
সকল কার্য সমাধা করিয়া লইতে হইলে সংসারে বিশৃ- 
ব্খলা ঘটে। সেই বিশৃঙ্ছলা দূরীভূত করিবার জন্য 
একজন অন্যের উপর নির্ভর করিবে। তাই্থষ্টির গর- 
থমে সনাজ সংস্থাপনের নিমিত্ত বর্ণ বিভাগের. প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল। 
_.. এখন বর্ণ বাতিচার হইয়াছে বলিয়া! সংগারে এত কষ্ট 


টি নে কষ্ট নিবারণের ২ জন্য রা, বিধান করা 


বর্ণ বিভাগ মন্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। |. 


পড়িয়া কতকগুলি অবস্থা শৃদ্দের অনুকূল হওয়ায় যে 
বিদ্বান ধনবান বশস্বী হইক্া উঠিপ ; তাহা বলিষ্কা সে 
উদ্ধতন বর্ণবয়ের কোন কোন বিষয়ে সমান হইলেও 
তাহার স্ববর্ণে তাহাকে পরিচালিত হইয়া! থাকিতেই 
হইবে । বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপ তাহার পূরপুকযাহ- 
ক্রমে সম্পাদিত হইবে। সে ধত কেন উন্নত হউক না, 
তাহার সমাজ তাহাকে আকড়াইয়া ধরিবেই ধরিবে। 
স্তরাং মে নিজের সমাজকে সমানভাবে উন্নত করিতে 
না পারিলে এক পদও অগ্রসর. হইয়! উদ্ধীতন জন্য 
বর্ণের সহিত মিলিত হইতে কখনই পারিবে না! আ. 
বার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কারণে তাহার উন্নতি 
হইয়া ছিল তাহার অধঃপতন হইলে গর অচিরাৎ 
ভাহাকে বা তাহার বংশধরদিগকে সেই কারণ বশতঃই 
সেই নিয়ন্তরে নিমজ্জিত হইতে হয়। 

বাঙ্মণ মূর্খ হইয়াও সে ক্রাহ্মণ কুলের ফেমন অন্তর্গত 
হইবে সেইন্প ক্ষত্রিয় রাজপদ বা৷ সেনাপতি পদ হইতে 
চা হইলেও সে সিপাইরাপে রাজ রগ করিবে । বৈশা 
ধনোগার্জনে অক্ষম হইলে বৈশোর বিপণীতে সহকারী 
থাকি শুভ হবোগের প্তীষ। করিবে শু তাহা 
সন্বে কৈ? ৮ 

এখানে খু মা বা মান সাবের দা 
দিলে চলিবে না। কারণ তাহাদের ২ নন 











ফেলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া জীবের 
সাধা নহে। তাই হিন্দু অদৃষ্টকর্শাবাদী ) এই কর্ধথা- 

ুস্াত 'অদৃষট পৃঙ্খলে আরদ্ধ হইয়া সংসারে হুরিশর্খা 
বাণ ছারা বর্ণ কবি সুরারি বৈশ্য এবং ভারতী 
বাস শূত্র হইয়াছে। 

এপ্রথার দোষারোপ করিয়া! অনেকে অনেকপ্রকার 
সমাজ সংস্কার করিতে গিয়াছিলেন। কিন্ত কি করিতে 
পারিলেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্জাবের "নানক” এবং বাঙ্গা- 
ধার “চৈতন্যের” নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
-ক্ষত্রিয়পুত্র নানক জাতিবিচার উঠাইয়! দিয়াছিলেন। 
কত ত্রাক্ষণ কত, ক্ষত্রিয়। কত বৈশ্য নানক-প্রচারিত 
ধর্ম অববন্বন করিয়! জাতিভ্র্ হইয়া "জাঠ" জাতির 
অন্তভূতি হন। পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়! যায় তাহারা 
আবার তাহাতে বিরক্কি প্রদর্শন করিয়া ভাদিয়া 
উঠিয়া আপনাপন কুলাচার ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে ! 
ধাহারা “বর্ণ ধর্দের” সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া 
বিষিশ্র জাতিদিগের ন্তান্স নিয়গামী হুইয়াছিল, তাহারা 
আদি "জাঠ” বলিয়া পঞ্জাবে পরিচিত! পঞ্জাবে 
কাহাকেও “জাঠ" বলিলে গালাগালি দেওয়া হয়। নেই 
জাঠেরাও এখন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর 
হইয়া কেহ শৃদ্র কেহ বৈশ্য হইয়া! হিন্দু দলের পু 
নাধন করিতেছে। থে শিখেরা এক সময় দোর্দও 
প্রতাপ মুখলমানদিগকে সঙ্গে করিয়া লইবার জনা 
জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর 
দেখিতে পাওয়া যায়,. হারাই হিন্দু হইবার জন্য 
লালারিত। _সুরুগোবিনদ সিংহ অস্ধিক! দেবীর চরণে 





হিন্দুদিগের সহিত মিলিত বার ত্রান্মণগণের 
শরণাগত হইস্াছে। / 

ভাই আমর রে পাকের পচা ববি 
চাই! যে রীতি অবলথ্থন করিরা। ভারতে কল্যাণ 
সাধিত হইস্াছিল, তাহ আবার প্রবর্তন করিতে চাই। 
তাহার ভিত্তিতে জাতিগত পার্থক্য বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহা স্বণার দৃষ্টিতে নহে প্রেমের দৃষ্টিতে । তাই বলিতে 
ছিলাম, ব্রগ্ধকে অবলম্বন করিয়া ত্রাঙ্গাগ আমাদের শি- 
রোভূষণ হইবেন। প্রয়োজনীয় বগ বীর্ষ্যের পরিখ! 
খনন করিয়। ক্ষত্িয়দুর্গে আমর! সুরঙ্ষিত হইব। জীব- 
নোপায় মাধনের নিমিঙ। বৈশ্য আমাদের ধনভাগার 
রক্ষা করিবেন। আর ছায়ার স্তায় কায়াবিশিষ্ট শুন্রেরা 
আমাদের পরিচ্্যায় নিঘুক্ত থাকিবেন॥। এইরূপে 
একাঙ্গ হইশ্প/ আবার আমরা নমাজ সঙ্গঠন করিব। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের. দেশের ছুর্দিন 
বিদুরিত হইয়াছে। 

কি উপায়ে সে কার্ধ্য সংসাধিত হইবে ঘআর্ধাসমাজ 
তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। আর্ধামমাজের 
অধিনেতা৷ ব্রাঙ্গণ স্বামী দয়ানন্দ সরন্বর্তী। তিনি সকল 
বর্ণের সন্থ। রক্ষ! করিয়। আর্ধ্যসনাঞ্জ পুনঃ গ্রবর্ধন করি- 
বার নিমিত্ত যত পাইয়া! বেদরূপ মহাগ্রমের তলায় 
উপবিষ্ট হইগ্লাছিলেন। সই বেদের চারি শাখা 
অসংখ্য পত্র, অলীম বিস্তূতি, পরমাণুর স্তাক তাহার 
অনন্ত বীজ চতুর্দিকে অনন্তাধারে বিক্ষিপ্ত হইয়া সংসার- 
কপ ক্ষেত্রকে ফলপুষ্পে শোভিত করিয়া রহিয়াছে। 
মহান আত্মা মহেষ্র ইহার গ্রাণ,জীব তহাঃহইতে উৎপন্ন 
হইয়! সত্যের জ্যোতিতে পরিপুষ্ট হইয় আবার তাহার 
নিত্যনিকেতনে গমন করিতে ধাবিত হইতেছে।॥ পথে 
শত বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া (কর্মচক্রের গাট খুবিগা) 
যেূপে সে ধাবিত হইতেছে, তাহার গতিরোধ করে 
কাহার সাধ্য? উপধর্দ্ম কল উপলখণ্ডের ন্যায়” 
ইতস্তত পতিত থাঁকিবে।  যহাপ্রাণী মহাপ্রাণে 
পথে অগ্রসর হইতে অনন্তকাল অবসর লইবে। ইহা 
মধ্যে কত জগৎ ধ্বংস হইবে, কত স্ুর্ধা নির্বাণ হইয়া! 
যাইবে, কত গ্রহ, উপগ্রহ চন্ত্র তারকাবলী তাহার 
সঙ্গর্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন এ প্রকার জাতি- 
বিগ্নবের কি কথা? এ প্রকার বিপদ আপদের কি আ- 
শঙ্কা? এ প্রকার ক্ষণিক পরিবর্তনে কি আসিয়া 
যাস? আইস, সকলে আমরা সমবেত্ত হই, একতানে 





রূ | একপ্রাণে সেই প্রাপেখরের মহিমা! কীর্তন করি, তাহা 


হইলে আর হতাঙ্বাস হইতে হইবে না। 


চি 


সা প্রথমে দেশের কএক জন জা  দিগেরআনেকের শান হা তষাঙ্গান ছিল 





পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া শান পাঠ আরস্থ করিলেন না! তাই ভাবাস্তরিত শান বিকৃত হইয়া গরকাশিত 
ছে গাঠ ইক, তান বা বাত পর জাতি ই শাপিব শব্ঠান পাদকিরা তাহার নির্ভর 
সেখানে উপবিষ্ট হইতে পারিত না। ৮ রামচন্জ ৷ করিয়া হিন্দু ধর্কে বিকলাঙ্গ করিয়া! জন. সাধারণের 
বিদ্যাবাগীশ যেখানে বেদপাঠ করিতেন, সেখানে বন্গুখে ধরিতে লাগিলেন। (ভাহাদের শিষ্যরা) ইং. 
বনাতের কানাৎ টাঙগান হইত । শূকর তাহার বাহিরে ! রাজী শিক্ষিত নব্য দল দেখিয়া স্বধর্খে ববীততশরদ্ধ 
বলিতে পারিত। তখনকার সমাজের ধর্ধজ্ঞান,রামারণ  হইলেন। এই বীততশ্রনধ হিন্দু সন্তানগণ পবদ্মসভায” 
মহাভারতের মধো চি গর বহার আনি, আনার নি আগত সিনা 


অধিকারী ছিলেন। পত্রাঙ্ম ঘভায়” উপনিষৎ পাঠ : 
শ্রবণ করিয়া সকলে আশ্চরধ্যা্িত হইয়া গেলেন। 
জানিতে পারিলেন, “কশ্মৈ দেঁবায় হবিষা বিধেমঃ,” সে 
দেবতা কে, ধাহাকে হুবিঃ প্রদান করিতে হইবে? 
তাহার উত্তরে এক ব্রক্মবাদী খধি কহিলেন 
«যো দেবোহযগ্ৌ,যোহগুন্থ, যো বিশ্বং 
ভূবনমাবিবেশ, য ওষধিষু, যে! হনস্প- 
তিষু তন্মৈ দেবায় নমো! নমঃ” 
ধিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে যিনি বিশ্ব সংঘারে 
প্রবিষ্ট হই! রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে এবং যিনি 
বনস্পতিতে বিরাজিত মেই দেবতাকে নমঙ্কার়। কিন্ত 
তিনি এ অগ্নি নহেন, এ জলও নহেন, তিনি এ বিশ্ব 
সংসারও নহেন, এ ওষধি বনস্পতিও নহেন, তিনি 
ইহাদিগের পপ্রাণস্য প্রাণম্‌”। 1 
নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যৌগমৈশ্বরমূ। 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থে! মমাত্া। ভূতভাবনঠ ॥ 
৫।৯॥ গীতা। 
ভূত সমূহ আমাতে অবস্থান করে না, যদি চ আমি 
ভূত সমূহকে ধারণ ও পালন করিতেছি তথাপি তা- 
হাতে আমাব আত্ম! সম্পূর্ণরূপে সংলিগ্ত নহে, এই 
অঘটন ঘটাইবান আমার এরশ্বরিক (অলাধারণ) চাতৃরধ্য 
অবলোকন করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। এই কথা 
লোকের শান্ত্রপাঠে শ্রদ্ধা জন্মিল। পূর্বে যাহা তুলটে 
ঘা! ভালপত্রে লিখিত হইয়া! টোলের চালিতে কীটদষ্ট 


হইতে টাঙ্ষান থাকিত, এখন তাহা! সুজাবস্ছের -সহারে (. 
নকল গৃহহ্ছের ছারে স্বল্প দূল্যে বিক্রীত হইবার নিশি | বে 
উপস্থিত । এই জনা সে সময়ে “তরঙ্গ সভা” বেদ, জাতি, |: 
সঙ্গী গরকাশ করিয়া হিন্দু মসাজে “হিন্দু” বহিয়! | 
] চটি ব্য হইয়াছিল। এখন হিন্ছু ষমাজের 
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জলাঃ ৮১ 


বেলোক্ত ধর্মমবলে বলীয়ান হইয়! “ব্রক্মদতাকে* দ্ৰা্গা- 


| সমাজ” নাম দিয় বিজাতীয় ভাবাপক্ন করিয়া ছুলি- 


লেন। এই সময়ে "রদ্ধসভার” গতনভার সম্মুখীন 
হইগ! উঠিল। ইহার পূর্বেই রামমোহন রায় বিশাভ 
গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ- 
কুমার দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর তৎপর্দে অভিষিক্ত হইয়া 
তত্ববোধিনী সভা ঃসংস্থাপন করতঃ শান্তোদ্ধার করিতে 
বদ্ধ পান। তাহার সহচরপিগের মধ্যে অনেকে শৃদ্র 
ছিলেন, হারা! ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব খর্ব কন্ি- 
বার নিমিত্ত উপায্নান্তর অবলম্বন করিবেন ॥ পাশ্চাত্য 
্রাক্মদমাজের অঙ্গঠন বিভিন্ন প্রকার করিতে চাছি 
লেন। তখন আর্যকুলতিলক দেবেন্্রনাথ তাহাছে 
ভীত হইয়! তাহাদের পথে বাধা দিলেন । কিন্তু ধাহার! 
থৃষ্টের অগ্নিনয্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ভাহার| মে 
বাধা শুনিবেন কেন 1. অচিরাৎ সে বাধ! অতিক্রম 
করিয়া "ভারতবরযায ব্রাঙ্মসমাজ” নাম দিয়া আর এক 
অভিনব সমাজ সংস্থাপিত করিলেন। স্বাধীনতার 
যথেচ্ছ ব্যবহার সেখানে প্রশ্রয় পাইয়। তীহাদের বল- 
বিক্রম দ্িুণিত হইয়া উঠিল ।- ্ৃতরাং হিন্দু মমাজের 
উন্নতির স্রোত এখানে হ্রাস হুইয়া গেল । 

কিন্ধ কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! সত্যের কি 
মহৎ বল! ছুই দিন না যাইতেই এই ক্ষুত্জ দল বিজ্রোহী 
হইয়া উঠিল, হার! এতকাল প্রচারক বধিয়া পুজা 





ভাহার। ভাহায় ও 


১৯ 











ঘাতিচযুত ব্রাঙ্ধের কন্য। কিরূপে বিবাহিত হইবে তাই 
ভাবি হণসথুল পড়িয়া গেল। শেষে সরকার বাহাছুর 
মীমাংসা করিয়া দিলেন, উভয়েরই ধর্মমনিয়ম রক্ষা 
হইবে, তবে উধীচ্য কর্ম না হইলে মহারাণীর গর্ভজাত 
সন্তান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবে না বলিয়া 
তাহার প্রতিকানার্থ হিন্দু ধশ্ম মতে,শাস্তি স্বন্ত্যয়ন সক- 
লই সম্পাদিত হইবে। কেবল সেবক দলকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত বাহিরে বাক্গনমাজের নিয়মমত ব্রঙ্জোপামনা 
হইবে। এই খানেই প্রধূমিত অগ্নি জলিরা উঠিল) 
স্বাধীনতাপ্রিয় সত্যদল ”কপটতা”, “পৌত্তলিকতা” 
“গ্রলোভন প্রি়তা” ইত্যাদি বুতর বিশেষণ প্রয়োগ 
করিয়া অধিনায়কের দর্প খর্ব করিবার জন্য অগ্রসর 
হুইলেন। তখন বিবাহ্‌ হইয়া! গিয়াছে, ছেলে হইলে 
রাজপুত হইবে কি না তাহাই বাকোন্‌ কথা? সুতরাং 
'অধিনেতার নত ফিরিল, হিন্দুধর্ম পোষণের নিমিত্ত পঞ্চ 
মহাবভ্ঞবিধিক ব্যবস্থা হইল। তাহার নামকরণ হইল 
"নরবিধান”। এই বিধানবাদীরা এখন হইতে স্বত্ত 
হই, গেজেন, বেদী হইতে (বিরুদ্ধবাদীদিগকে গালি 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাহার শুয়ে পলা- 





মে সংবাদ গেল। এই মগ্ন “কাউপ্টেস্‌ ব্যাভাট্ক্বী” 
আর “কর্ণেল অল্কট্‌” আর্ধ্যবিজ্ঞানের. আলোচনা! 
করিতেছিলেন। তাহারা তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, 
তাই স্বামী দয়ানন্দের চরণতলো বসিগ্া সামগান শুনি- 
বার জন্ত ভারতে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
আর্ধসমা্ সংস্থাপিত হইয়াছে। পেখানে কেবল বেদ 
পাঠ হয় না, হোষের শিখা। উঠিতে দেখিয়া বিশ্য্- . 
সাগরে ভাগিয়! গেলেন, "পুনর্জন্ম" কথা নূতন গুনিলেন 

তাহাতে তাহাদের গার্র 'সিহরিক! উঠিণ, ভাবিলেন। 
এখানেও কুসংস্কারের ছায়া রহিয়াছে, সুতরাং বিরত 
হইয়া 009০5০7101091 8০019 "তত্বমভা” নাম দিয়! 
এক অভিনব মভা সংস্থাপিত কিলেন। তাহাতে দলে 
দলে লোক ভুঠিতে লাগিল, প্রথম প্রথম ইহার! প্রকাশ 
ভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত বেদ ছাড়িয়া! 
বৌদ্ধ গ্রন্থ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিপেন। ইহার 
কিছু দিন পরেই তন্বনভার গুপ্ত গহ্বরে ভয়ানক 'অভি- 
নয় হইয়া গেল। আবার লোকের মনের গতি কিরিরা! 
আনিয়া ঘর্ধ্য দর্শনে আস্থা দেখাইল। পুরাগতন্ব, 
যোগতত্ব, ভাগরততন্ব, “তত্ব সভায়” পঠিত হইতে 
লাগিল, তবে প্রভেদ এই যে, পুরাকালে বৌদ্ধাচার্যোর! 
যেরূপে আর্ধ্যশান্্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, ইহাদিগের 


কষা বস পোছণের নিষিত সত্য, ন্যা্ধ .. ভাহার মধুক সঙ্গে খাবারে: কাদার 
নত রাজা, টন বাগান 
এ 0 হইতে ০১৭০ 








দর্শন আত্মার হিরগ্রয় কোবে সেই প্রাপম্য প্রাণের সঙ্গে 
যান: ভাৰ প্রভৃতি 

বিশেষ £সত্য আশ্রমের প্রত্যেক বন্তর ভিতর 
দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।. আমাদের ন্যার 
পাপে তাপে উত্তপ্ত, নংসার কোলাহলে অস্থির তরল- 
অতি চঞ্চলাত্মাদের পক্ষে এস্থান ঘথার্থ ই শান্তি নিকেতন 


সাধন ভূমি, স্থৃতরাং এই ছুইএর সন্মিপনে আশ্রমটি 
আমাদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র'হুইয়া পড়িয়াছে। এখান- 
ক্ষার মনোহারিত্বের সঙ্গে সিদ্ধিস্বৃতি জড়িত হুইয়। যে 
আত্মাকে ব্রহ্মযোগলিপ্দ, করিয়া তুপিবে, তাহাতে 
'আর বিচিত্র কি? যে ভূমি এই একারে জীবাত্মার 
.. প্রজ্ঞা চক্ষুর সমক্ষে পরমাত্মাকে উজ্জলরূপে প্রকাশিত 
করে এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরম দেবতার 
সে যোগে যুক্ত হইতে জীবনকে উদদদ্ধ 
করে, তাহাকে পবিত্র তীর্থ ভিন্ন শার কি বলা যাইতে 
পারে? যে প্রশান্ত খধিভার, অতুগ সম্পদ রাশির 
মধ্যেও যে নির্পিপ্রতা ও যে গভীর অধ্াত্ম যোগতত্ব 
বর্তমান ঘুগে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতে পুঞ্যপাদ আহত 
এই শাস্তি নিকেতন যেন সেই আধ্যাত্মিকতার প্রাতি- । 
ক্ৃতি। বলিতে আনন্দ হইঠেছে, এই পুণাভূমি সেই 
সব স্বর্গীয় শিক্ষাদদানে এ দীনাত্মাকে বঞ্চিত করে নাই। 
পুজ্যপাদদের পদাঙ্কান্থনরণ ভিন্ন এই সব মখারত্ব 
প্রাণ শা করিতে গারিবে না। আর পদ্াস্ক অনু- 
সরণ জরিলে প্রাথ যেমন ব্রদ্জযোগে যুক্ত হইবে, তেমনি 
বন্ধের ভিতরে : দূ ধর্মপিতার সঙ্গে মিলিত হই 
অদ্ধানন্দ লাভ করিবে ।: শাস্তি নিকেতনে বে করেক 


দিন ছিলাৰ অধিকাংশ সময়েই পুঙ্গ্যপাদের জীবনের এই 
বিশেরভাব:ও মহ চিন্তা করিয়াছি, তাহার জীবনের 
০০ শিপু 


থাকিতে চেষ্টা! করিয়াছি । প্রায় 








য়ণ। ০1০40-4 ৮৮৬২৩৯৫৮ 
সংগ্রসঙ্গ করিস পরম আনন্দিত ও উপকৃত: হইক্জাছি। 
অতিথি অভ্যাগতের প্রতি ইহাদের মধুর ও সঙ্াব- 
হারের জন্যও আস্তরির | প্রকাশ করিতেছি। 


পুজ্াপাদ 
মহষিদেব যে উদ্দেশ্যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা $করিস্মাছেন, 
ঈশ্বর রুপার তাহা স্ুসিদ্ধ হউক। পরম পিতা পরমে- 
বর তা্থাকে দীর্ঘজীৰি করিয়া আমাদিগকে তাহার 
-পদানথসরণ করিতে সৃক্ষম করুন। "আমর! ব্রহ্ম সহবাস. 
রূপ শান্তিনিকেতনে পরমশাস্তিতে অবস্থিতি করি। পুন- 
রায় প্রহথ পরমেশ্বর ও পুজাপাদ ৭, 
প্রথাম করিয়া বিদার হই ॥. 


ও কর্ম কপাহি কেবলং। 
৩২ এ রব আরাইচরণ দাস... 
১৩৩ মাল। ূ্ববাঙ্গলা 
ঢাকা। 
বিজ্ঞাপন | ৰ 


আদি ব্রাহ্ম 'সমাজের গৃহ-সংস্কীর জন্য 
বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তা 
হিক ও মালিক ত্রন্ষোপাসন। শ্রী প্রধান 

আচার্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে । 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

শক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

7. সম্পাপক। 
শারদীয় পূঙ্গ। উপলক্ষে আগামী ২৫শে 

আশ্বিন শনিবার আদি ব্রাক্মপমাজ কার্ধটা- 
লয় বন্ধ হইবেক। অতএব তন্ববোধিনী। 
পত্রিকার গ্রাহক মহ রই নিকট 





সানুনয় নিবেদন এই যে. গহার। ভাহা- 


দিগের স্বস্ব দেয় টাক! অনুগ্র 
ই সরু 














কাজ! নিবৃত্তি করেন । সেই স্বর্গলোকে 
গেলেই আমাদিগকে আর ক্ষুধাতৃষ্ণার 
ভয়ে ভীত হইতে হুইবে না) সেই এক- 
মাত্র লোক আছে যেখানে জরা শোক 
নাই, পাপতাপ নাই এবং থে লোকে 
সবত্যুরও পরাক্রম ব্যর্থ হইয়া! যায়। 
*ন্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্নাস্তি ন তত্র স্বং ন 
তিগোমোদতে শ্বর্গলোকে ॥৮ 
স্বর্গলোকে ভয়ের কাঁরণ কিছুই নাই; 
জরাকেও কেহ ভয় করে না; বিগত- 
শোক ব্যক্তি ক্ষুধাতৃ্ণা অতিক্রম করিয়া 
স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন 1৮ এ 
এই ম্বর্গলোক আমাদের দূরে নছে; 
তাহা আমাদের অতি নিকটে_আত্মারই 
_ অন্তরে তাহ! বর্তমান | এই স্বর্গলোকের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁকে যখন আমাদের আ- 
আ্বাতেও দেখিতে পাই, তখনই আমাদের 
খাতা স্বর্গলোক, হইয়া উঠে, তাহাই 
তখন ব্রহ্মধাম হয়। সেই মহান্‌ পুরুষ অ- 


_. সীম আকাশেও. যেষন ওতপ্রোত হুইয়| ! 


|. রহিষাছেন, তেনি মানবাস্মাতেও আত্মার 
.. অন্তরাত্ম। হইয়া সর্বদাই সম্যক্রূপে স্থিতি 
করিতেছেন “বদ! জনানাং হৃদয়ে সন্গি- 
 বিসউঃ।” কিন্তু দানবাত্মাই তাহার প্রিয়- 
তম আমন *হিরগয়ে পরে কোষে বি- 
জং ভ্রদ্ধ নিফলং।” মানবাস্মার স্যার 
 শ্রিয সাসন রি আর ঈ 
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স্বয়ং আপনাকে ৮) শপ ০ 
রিতে পারে, তাই ; 








রা উপহার তি ক-. 
ঈশ্বরের 
প্রিয়তম বস্ত ; ঈশ্বর | অধি- 
ষ্ঠান করিতে সর্ববাপেক্ষ। ভাল বামেন। 

এই পরমাত্মা অনীম্‌ আকাশেও ওত- 
প্রোত হুইয়া রহিয়াছেন, মানবাত্মাতেও 
চির-অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্বত্র ও 
সর্ববকালে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্ত 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে নাঁক্ষাৎ উপলব্ধি 
করিয়া পর কৃতার্থ হয়েন? ধাঁহার! 


| ইহাতে নিঃসংশয় হুইপ! ব্যাকুল অন্তরে 


ইহাকে দেখিতে চাহেন, তীহারাই তী- 
হাকে লাভ করিয়া! অতুল আনন্দসাগরে 
ভাঘমান হয়েন, কারণ এই আত্মার অস্ত- 
রাত্ম। হৃদগত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট 
হইলে প্রকাশিত হয়েন “নদ যনীব। 
মনসাহভিকৃঃ।* দেই দেবদেব ত- 
ককের ॥ তর্ক তীহার নিকটেও 
পৌঁছিতে পারে না। প্যতোবাচে! নি- 
বর্তস্তে অপ্রাপ্য মনন! সহ” মনের সহিত 
বাক্য ধাহাকে বর্ণন। করিতে গিয়া প্রতি- 
নিরৃত্ত হয়, তর্ক সেখানে বারন কি 
প্রকারে? 


হে ভ্রাতৃগণ ! ভরমক্রমে খারা হেন 
তর্কের কন্টকাকীর্ণ পথে রগ ুসপ্জানে না 
বি গে পথে ৮০৮: 
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উন সস উতত ইয়া উজ্জ্বল 
স্বাধামে গমন করিতে পারিব। আমাদের 
অন্তরে যে ত্রক্গজ্ঞান নিহিত আছে, 
তাহাকেই জ্ঞানচর্চা দ্বারা পরিপু্ট করিয়া 
ভুলিলেই তাহার সাক্ষাৎদর্শন পাঁইব। 
এবং এইরূপে তাহাকে জানিতে পারিলেই 
আমরা অস্বতত্বলাভ করিব এবং অমর 


হইব। তখনই আমাদের আকাঙ্মণর 
পরিসমাপ্তি হইবে। তখনই জানিতে 
পারিব যে খষিরা যে আশাবাণী আমাদের 
সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কি রূপ পরম 
মত্য-কেবল আশাবাণী মাত্র নছে। 

ছে পরমাত্সন্‌! তুমি স্বয়ং আমাদের 
নিকটে প্রকাশিত হও । আমর! ক্ষুদ্র বু- 
দ্বির দ্বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি 
না। তুমি আমাদের যল্মুখে,আবিষ্কৃতি 
হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষা্ডর হুইয়! 
আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিয়া দাও, 
শ্রীতিকে উজ্জ্বল করিয় দাও। আর 
তোমার নিকট কি প্রার্থন। করিব_এই 
প্রার্থনা ঘফল কর । 

 একমেবাদ্িতীয়ং। 


সত্যলাভের উপায়। 


(পূর্বের অন্তবৃতি |) 

এইদ্ধপ অন্যান্য প্রকারের হৃদয়গত 
উৎকর্ষ সত্যলাতের জন্য আবশ্যক; 
তজ্জন্য কৌতূহলের প্রয়োজন, অদ্ধার 
প্রয়োজন, সত্যের প্রতি একান্তিক অনু- 
৯ এবং সহানুভূতির পরিধি 
লা দিগন্তগ্রপাঁরিত হওয়া আ- 
- মহাম্ুনি, শাক্যণিংছের যদি 

জার তি নীম হানা 1৮ 





তবে তিনি কখনই রাঙ্গয্থখ তুচ্ছ করিয়া 
সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত উদ্দাসীনের বেশ 
ধারণ করিতেন না, এবং কর্্মকলের অখ- 
গুনীয় নিয়মও জগতে প্রচার করিতে পা-. 
রিতেন না। শন্মদ্দেশীয় প্রাচীন খবিগণের 
সত্যের প্রতি একান্তিক অনুরাগ ছিল 
বলিয়াই, তীহারা অসার বস্ সকল উ- 
পেক্ষ! করিয়!, সঙ্গন ছাড়িয়া নির্জনে যা- 
ইয়! অবস্থিতি করিতেন এবং তথায় ব- 
দিয়া বসিয়া অহোরাত্র “ইউঞ্চ কেবলং 
জ্ঞান” এই মহামন্ত্র জপ করিতেন। 
ফলত ধাঁহার! সত্য প্রচার করিয়া পৃথি- 
বীর অন্ধকার অপসারিত করিয়া গিগাঁ- 
ছেন, ঘেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাঁপুরুষদিগের 
বিষয় যতই আলোচন1 করা যায়, সত্য- 
লাভের জন্য হ্ৃদয়গত উৎ্কর্ষের প্রয়ো- 





৷ জনীয়তা ততই হুদয়ক্ষম হইতে থাকে । 


অধ্যবসায় সত্যোদ্ধারের তৃতীয় সহায়। 
উদ্যমমাত্রেই যে প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের 
দ্বার উদ্বাটিত হইবে এরূপ আশ! কর! 
বিড়ম্বন! মাত্র। প্রকৃতির দ্বার উদবাটন 
কর। বড় সহজ নহে; ইহাতে যে কত 
বাধ! পাইতে হয়, কতধার হে বিফল- 
মনোরথ হইতে হয় তাহার নিশ্চয় নাই । 
এই কারণে, প্রথম প্রতিথাত্েই যাহার 
উদ্যম ভঙ্গ হয়, হৃদয় অবদন্ন হয়, তাহার 
দ্বারা কখনও সত্যোদ্ধার হইয়! উঠে ন1। 
প্রথরা ধীশক্তি থাকিলেই বা কি ফল, 
হৃদয়ের উৎকর্ষ থাকিলেইন্বা৷ কি লাভ, 
যদি তৎসঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় অধ্যবসায় ন! 
থাকে ? বাস্তবিক অধাবসায় ষে কি একটা 
মহতী শক্তি তাহা বুঝাইয়! দেওয়া! অতি 
দুর | উহামানপসিক জগতের স্পর্শনণি, 
যখন যে বৃত্তির সংশ্রাবে আইসে,উহ তখনি 
মেই রৃতিকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলে। 
উহা! ষর্ষপ্রকার অভাব পূরণ করিতে 










| য়গণরে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ 
করিয়া সর্বদা! জ্ঞানচস্ষু উন্মীলিত রাখি, 
এরং এই উপায় চতুষ্টয়ের সাহায্যে সত্য 
লাত করিয়া, জীবন ফল করি। আর 
নিদ্রিত থাক! উচিত নহে) এখন গাইতে 
হইবে) 

প্উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্‌ নিবো- 
ধত” ই 

“দেও খুলে জ্ঞান আখি, (দেও খুলে 
জান আখি ।” যতদিন জ্ঞান আখি না 
খুলিবে, যতদিন মত্যলাত না হইবে তত 
দিন কিছুতেই অন্ধকার ঘুচিবে না, তত 
দিন “পর দীপ মালা নগরে নগরে, 

তুমি যে তিমিরে তুমি দে তিমিটের 1৮ 


রামাবতারের অভিব্ক্তি। 
আরণ্যকাণ্ড। রী 
পঞ্চদশ প্রস্তাব |. 
(দগুকারণ্য গমন, শুর্ণনথার নাসাচ্ছেদ |) 
এক মময় ছিল যখন শান্ত্রনিহিত সত্য 


মক্ল স্বকীয় দীপ্তিতেই প্রতিভাত হ- 
ইত। বাহিরের ৫কান দোহাই-এর আব- 


শ্যক হইত না। এই জন্য দেখ! ফায়, 


বেদ ও উপমনিষদে সত্যগুলি একভাবে 
কথিত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শাস্ত্রে 
তাহা ৫ পরিকীর্তিত। . বৈদিক 






যে নন্তদাচ চচ চ্। . র্থাৎ এগ্রাচীন 
০০০ দের মুখে এইরূপ শুনি- 


_বি্বৃতি জন্য প্রাচীন খাষ- 
৪ ক 3. ্ / 








হইত। কিন্তু পরবর্তী [লে হরপা্বতী, 

কুষ্ণার্ছছন, রামবশিষ্উ ও অবভারাদি ক- 
মনা না করিলে চলিল না। সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্দপালনের ফলশ্রচতি অর্থাৎ বিশেষ 
বিশেষ কর্মানুষ্ঠানে কোটি কল্প স্বর্গবাঁস, 
অশ্বমেধ যজ্ঞফলে ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি প্রসৃতির 
বিস্ম়জনক আধিক্য শান্ত্রমধ্যে এতই 
পরিলক্ষিত হয়, যে মনে হয় শান্ত্রকারগণ 
ফলশ্রুতির প্রলোভন দেখাইয়! অপেক্ষা- 
কৃত অজ্ঞানান্ধ লোক সাধারণকে বশে 
রাখিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং 
মকলকে ধর্মের শান্তিগ্রন ছারার মধ্যে, 
আনিয়। জনসমাজের মঙ্গল সাধনে বিজ্রত 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। এই নকল পরবর্তী 
শান্ত্রকারগণ ধর্ম্ানুষ্ঠানের ফললাছের 
আশাদানে যেরূপ মুক্তহস্ত (যেমন বিশেষ : 
দিনে একবার মাত্র গঙ্গান্মানে ভ্রিকোটি 
কুল উদ্ধার), তাহাতে ইহাও আনে হয় 
যে তীহার। অন্য কোন নূতন ধর্মের 
প্রবল বন্যা হইতে বিবেকবিহীন নর- 
নারীকে উদ্ধার করিবার ইহ! ভিন্ন প্রকৃক্ট 
ও আশুপ্রতিকারক গত্যন্তর দেখিতে 
পান নাই। তাহারা একদিকে নৃতন 


1 নুতন পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ রচন! করিয! 


উপাখ্যান-ছলে ও অবতার-মুখে ধর্মের 
নিগুড সত্য, বৈদান্তিক রহ্স্য সাধারণের 
উপযোগী করিয়। ফলশ্র্তি সহ বলিয়! 


চলিলেন; অন্যদিকে নিমগ্নপ্রায় মন্তুষা- 


কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য তামগিক ও 
রাজলিক ভাবের সংমিশ্রণে ধর্মাকে কত- 
কট। প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়। দদিয়। প্রকৃত 
ধর্মের সোপান ধরাইয়। দিবার জন্য তা- 
জ্রিক মার়াঁজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
লোকে ঘতই কেন স্বগিত চরিত্র হউক না, 
পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যতই 


|... 
]. 


শ্রয়ে থাকিলে কোন না কোন কালে মে 
সত্যধর্ষ্ের ্বরগায় বহি দেখিতে পাইবে, 
এই আশাই তাহার! হৃদয়ে পোষণ করি- 
তেন। 

এই যে শারদীয় বাপু যাহা টং 
হিন্দুর প্রাণের যামগ্রী তাহার ভিতরেও 
তামসিক, রাজমিক ও সাত্বিক ভাবের 
বিকাশ । এই যে বামাচার. বীরাচার 
প্রভৃতি বিকৃত শক্তি পূজাপদ্ধতি তাহার 


ভিতরেও শাস্তরকান্ঃগণের এই গুড অভি-: 


প্রায় লুকায়িত। (প্রকৃত পক্ষে এই উ- 
পায়ে লক্ষ্য সাধন যে কতদুর কার্য্যকরী 
ও সমীচীন হইয়াছিল, ও পরবর্তী সময়ে 
তাহাতে দেশের মঙ্গল প্রসূত হইয়াছে কি 
ন', তাহা! তর্কের বিষয় ।) আমর! ভ্রহ্ম- 
বৈবর্ত পুরাণ হইতে নিম্বের কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিয়। বক্তব্য বিষয় বিশদ করিবার 
চেষ্টা পাইতেছি। 


শারদী চণ্ডিকাপৃজা জিবিধা পরিগীয়তে 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ 1 
নাদ্ছিকী জপযজ্ঞাদো নৈবেটোশ্চ নিরামিবৈঃ 
মাহাত্মাং তগরত্যাশ্চ পুরাণাদিযু কীর্তিতং । 
পাঠস্ত্য জপ১-প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীননন্তথা 
দেবীস্ত্রজপশ্চৈব যক্তো। বহ্িযু তর্পণং । 
রাজনী বলিদানৈশ্চ নৈবেটদাঃ সামিষৈস্তথা 
স্থরামাংসাছ্যপহাটর জপযজজৈ ধিনাতু যা । 
বিনা মান্স্তামসী স্যাৎ কিন্লাতানাস্ত সন্মতা 
জন্ষণৈঃ ক্ষতিয়ৈ বৈশ্যেঃ শুর ন্যশ্চ ফেবকৈঃ। 
এবং নানান্নেচ্ছগণৈঃ পুজ্জাতে সর্বদন্থ্যাভিঃ 
শ্যয়ং বাপ্যন্যতে! বাপি পুন্ধয়ে পৃজয়েত বা। 


8০০ উপায়ে হউক ভাাকে ধর্টের গ-  লইঃ় 
ভীর মধ্যে আনা চাই,ইহাই তাহাদের লক্ষ্য 
হইয়া উঠিয়া ছিল বিকৃত ধর্সের আআ. 





1 শ্্রেচ্ছ ও দস্থাগণ কর্তৃক আচরিত হয়। 


ৰ 
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আমরা ইহা হইতে নিগার ক্ি। 
যিনি উন্নত তিনি পূর্বেধাক্ত বিধানে গাত্বিক 
মতে দেবীর পুজ। করুন। মৎ্দ্য মাংস 
খাহার ন| হইলে চলে না, তিনি মেষমহিষ 
রক্তে দেবীর আরাধন| করুন। তাহাতে 
ও যিনি অক্ষম তিনি দেবীকে উপলক্ষ্য 
করিয়া ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করুন। 
শান্ত্রকারগণের কিছু ইহ! লক্ষ্য নহে যে 
সামর্থ্য থাকিলে সাস্থিক ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া রাঁজনিক ভাবে, রাজদিক ভাব 
পরিত্যাগ করিয়৷ তাখপিক ভাবে দেবীর 
পূজা করিতে হইবে । আপনার বোগ্যত! 
ও অধিকার বুঝিয়! লোকে উৎকৃষ্ট মধ্যম 
বা অপকৃষ্ উপায় গ্রহণ করুক ইহাই 
তাহাদের অভিপ্রায় ছিল । 

আমরা যতদূর বুঝি ধর্্মের সাহায্য 
লইয়। বৃথ। মদ্য মাংপাহারের প্রচলন খর্ধব 
কর! তান্ভ্রিক শান্ত্রকারগণের অন্যতম কেন 
এক প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। যাহার বিবে ক- 
বলে সংযম অভ্যাস করিতে অসমর্থ, তাহা- 
৷ দ্বের উপরে ধর্টের বন্ধনের যে বিশেষ উপ- 
। যোগিত! আছে, তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। কিছু পূর্ব দেখিয়াছি লোকে 
আহার বিহার জন্য বৃথা পশুবধ করিতে 
পারিত না। নিতান্ত আবশ্যক: হইলে 


ভাবার) শারদীয় ছুর্গাপূজ| ব্রিবিধা ] পুজার আয়োজন করিয়া বলিদিয়1 সেই 
াস্থিকী, রাজসী ও তামলী। জপবদ্ধ বাং ভক্ষণ করিত): পরা 






আও পান করিতে সাহলী 
তন ঠা ফলে এই হইত যে আড়ম্বর 
বল পুজার আয়োজন করিতে গিয়া 
অনেকের মাংগাহারের স্পৃহা আপনা 
) হইতেই খর্ব হইয়া আলিত, হয়ত কাহারও 
 দেবভাব বিকশিত হইয়া পড়িত, অনেকের 
আনে বৈরাগ্যের উদয় হইবার অবকাশ 
ঘটিত) যাঁহাদের এ সকল কিছুই হইত 
না, ইন্দ্রিয়সেবা করিতে গিয়া তাহারা ও 
. আজ্াতসারে একবার ঈশ্বরের নাম লইত। 
যতবাঁর তাহাকে মদ্যমাংস মেবন করিতে 
হইবে ততবার তাহাকে ঈশ্বরের নাম 
লইতেহুইবে। ইহা! কিছু সাম।ন্য সূচনা 
নছে। 
কিন্ত বর্তমানে মে ভাবের আত্তরায় 
শ্বটিয়াছে। লোকে যেমন একদিকে 
গ্রচলিত পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ 
হইতেছে, তেষনি তাহার স্থলে আর একটি 
উন্নত ধর্ম্মকে দৃঢবূপে আশ্রয় করিতে পারি- 
তেছে না। ইহাই সমস্ত নিপ্লীবের স্বেচ্ছা- 
চারেরও জাতীয় ছুর্গতির কারণ হইয়া ্রাড়া- 
ইয়াছে। খীহারা বলিতে চাহেন পুরাতন 
তান্ত্রিক পুজাপদ্ধতি বীরাচার পশ্বাচার 
জাগাইয়া তোল, পৌরাণিক জল্মনার 
প্রতি অক্ষরে বিশ্বাস স্থাপন কর, এছুর্দিন 
চলিয়। যাইবে, তাহার সময়ের আহ্বানে 
নিতান্তই বধির । জানের আলোকে চারি- 
দিক উৎভাগিত হই! উঠিতেছে, এসময়ে 
জ্ঞানোক্সত ধর্ম গ্রহণ ও তাহাতে একান্তিক 
নিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের রক্ষা 
মাই। নূতন ধর্ম কিছু বিদেশ হইতে 
আনিডে হইবে না। বেদ বেদান্ত উদবা- 
টন.কর, জ্ঞানের অঙ্গ সত্য পাইবে, বিশ্বা- 
মের অনুকূল ধন্দম পাইবে ও সাধনের অনু- 
কুল জাএত দেবত। মিলিবে |, 
.. খাক্‌, এদিকে রাম দণ্ডকারগ্যে প্রবেশ | 














করিলেন। কিয় যাইতে না যাইতে বল- 
দৃপ্ত বিরাধ সম্মুখে আগিয়া। উপস্থিত হইল। 
তুমুল সংগ্রামে বিরাধ অবসম্নঞ্হ ইয়! পড়িল, 
এবং রাকে সাশ্বোধন করিয়। ক্ষীশস্বরে 
কহিল বুঝি নিহত হইলাম । আমি মোহ 
বশত অগ্রে তোমাকে চিনিতে পারি নাই। 
তুমি কৌশল্যাতনয় রাম । আমার, নাম 
তুম্বুর, কুবেরশাপে রাক্ষসমূর্তি পরি গ্রহ 
করিয়াছি । কুবের আমাকে নিতান্ত কাতর 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন,যখন রাম তোমাকে 
যুদ্ধে সংহার করিবেন, তুমি গন্ধর্ব প্রকৃতি 
অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আমিবে। 
এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভি- 
শাপ হইতে মুক্ত হুইলাম। বাল্সীকি 
রামায়ণে এই পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অধ্যাক্স- 
রামায়ণকার এমন সুন্দর স্থুযোগ ছাড়িলেন 
ন1। বিরাধমুখে রামের স্তুতিচ্ছলে একটি 
স্থমিষ্ট স্তব বাছির করিলেন। 

ইতঃ পরং তচ্চরণারবিন্দয়োঃ 

স্বতিঃ সদা মেহস্ত তবোপশাস্তয়ে। 

তন্নামসন্কীর্ভনমেব বাণী 

করোছু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ং। 

কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে 

পাদারবিন্দার্জনমেৰ কুর্য্যাৎ। 

শিরশ্চ তে পাদধুগপ্রণাষং 

করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্‌। 

পর সংসারভ্বালা শান্তির জন্য তোমার 
চরণারবিন্দের স্মৃতি যেন আমার অন্তরে 
জাগরূক থাকে। বাক্য যেন তোমার 
নামকীর্তন করে। কর্ণ যেন তোমার অস্বত 
কথা পান করে, হস্তদ্বয় যেন তোমার 
চরণকমলের অর্চন| করে, মস্তক যেন 
অবিরাম তোমার পদে প্রণিপাত করে। 

বিরাধবধাস্তে রামের সহিত শরভঙ্গের 
সাক্ষাৎ হয়। মুনি রামকে দেখিয়া 
বলিলেন বত্ম! আমি কঠোর তপঃ- 
মাধনে সকলের অন্থলত ব্রচ্মলোক অধি- 








ৃ তারার এখানে, 





এবং তোমার ন্যায় আঅতিথিকে ন। দেখিয়া 
তথায় গন করিলাম ন1 1. তুমি ধর্্মশীল, 
'ভোমার সমাগমলালে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ 
দেবসেবিত ব্রহ্মালোকে যাত্রা করিব। 
আদুরে কুহ্থমবাহিনী মন্দাকিনী, : তুমি 
উহাকে প্রতিআোতে রাখিয়1 যাও, স্তীক্ষ 
খধির আশ্রম পাইবে । এক্ষণে তুমি মুহূর্ত 
কাল অপেক্ষা কর, “যাবজ্জুহোমি গাত্রাণি 
জীর্ণং ত্বচমিবোরগ*” ৫ম সর্গ, ৩৭। 
ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, 
আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জন 
করিব । এই বলিয়৷ শরভঙ্গ বহ্ছিস্থাপন 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । কে- 
শাস্ছিমাংম ভম্মপাৎ হইয়া গেল। তিনি 
ভাস্বর দেহে ত্রহ্মলোৌকে আরোহণ করি- 
লেন। অধ্যাত্মরামায়ণকার খষিমুখে বলা- 
ইলেন__ 


জগতে রঘুনাথ রামচন্দ্র ভিক্স, ন্মরণ- 
মাত্রে কামধেন্ুর ন্যায় ভক্তের 
মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে, এমন দয়ালু 
আর কে আছে! অতঃপর স্থৃতীক্ষের 
সহিত রাখের সাক্ষাৎ হয়। : পেখানে 
তাহার আতিথ্য স্বীকার করিয়। তিনি 
অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হয়েন। মহর্ষি 
ত্বাছাদিগকে দেখিয়। কহিলেন তোমর! 
জানকীকে লইয়া আমাকে অভিবাদন 
করিতে আসিয়াছ, ইহাতে প্রীত হইলাম, 
১৯৪ হও। নীতা অরণ্যে আসিয়া 






র কার্ধ্য সাঁধন করিতেছেন । ভ্ত্রী- 





পপ জে দেব 
নিকটে পঞ্চটা, তুমি যখন. ভিজা 






| 
] 


। আদিয়াছ! 
কোবা। দয়ালু স্ৃতকামধেসুন্যো জগত্যাং রদুনায়কা- ৃ জানি আমার উপাসনাতে তোমার চিত 
দহো।। । 






করিতে সস্কুচিত হইতেছ, এ অরণ্যে গিয়। 


অবস্থান কর রী রবিতে পারিবে. কা 
ধ্যাক্থারামায়ণকারের। তে স্কৃতীক্ষ অগন্ত্য- 


শিষ্য ও রামমস্ত্রোপাঘক ( অগন্তাশিক্যো 
রামমা মন্ত্রোপাসনততৎপর$)1 স্তীক্ষের 
স্তব অতিমধুর। তিনি রামকে বলিলেন, 
মামগ্ত সর্বরগ তামবিগোচরস্থং তন্মাযয়া হুত্ঠকলতর 
গৃহান্ধকুপে, মগ্রং নিরীক্ষ্য মলমুদগলপিওমোহেপাশান- 
ব্ধনদ়ংশ্বর্মাগতোহনি | 
রাম! তোমার মায়ায় পুত্র কলত্র সহ 
গৃহ রূপ জন্ধকুপে নিষগ্র ও মলপুর্ণ গলিত 
দেহে বিজড়িত ও মোহপাশবদ্ধ অবলোকন 
করিয়া, কি তুমি সকলের অগে।চর হইয়। 
স্বয়ং (কৃপাপরবশ হইয়1) আমাকে দেখিতে 
রাম উত্তর করিলেন, আমি 


নির্মল হইয়াছে, তাই আজি তোমাকে 


দেখিতে আসিয়াছি। 


সকল 





(সুনে জানামি তে চিন্তং নির্লং মছপাসনাৎ 


 অতোহহমাগতো ডর ইত্যাদি) | 


অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহাও আছে ঘে অগ- 
স্তর সহিত রাসের, সাক্ষাৎ হইবার 
পূর্বেই অগন্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ 
কর্তৃক পরিরৃত হইয়া শ্রীরামমন্ত্র উপ- 
দেশ করিতেছিলেন। স্বতরাং রামকে 
আমিতে দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীম 
রহিল না। তাহার৷ সকলে মিলিয়া পূর্ণ 
্রক্মরূপে তাহার স্তবস্ততি কারিতে লাগি 
€লন। ইহার পরে রাম পঞ্চবটী মন, 


সত এবং এক হরদ্য পর্শালা 








কা 





গোদাবরী তীরে স্থখে বাম করিতে লাগি- | গিয়া রাবণকে সংবাঁদ দিল। রাবণ সম্মুখ- 
৪1 সমরে রামলক্ষাণ বিনাশের প্রস্তাব করিলে 


লেন॥ 
একদা কামরূপিণী_ শূর্পনখ! রামের 
মন্মুখে আলিয়া ভাহার সহিত আপনার 
বিবাহের প্রস্তাব করিল। কিন্তু রাম পরি- 
হাসচ্ছলে তাহাকে কহিলেন, স্ত্রী আমার 
সন্গিহিতা, তুমি লক্ষণের নিকট যাইয়া 
আপন অভীক ব্যক্ত করিতে পার। লক্ষাণ 


কহিলেন আমি রামের আজ্ঞারধীন, তুমি 


ভাহারই নিকটে গষন কর। শূর্পনথ! 
আপিয়! আপন মনোৌবেগ ধারগ করিতে 
অসমর্থ হইয়া রোষভরে বিনাশ কামনায় 
জানকীর দিকে অগ্রসর হুইল। রামের 
আদেশে লক্ষ্মণ শুর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন 
করিয়া দ্রিলেন। তোর! নিশাচরী বিস্বরে 
রোদন করিতে করিতে দ্রতবেগে বনমধ্যে 
প্রবেশ করিল। 


উত্তেজিত করিয়| তুলিল। খর বিপ্রঘাতক 


চতুর্দশ রাক্দকে রাষের বিরুদ্ধে ৫প্ররণ ৷ 


করিল। কিন্তু তাহার রামের অপ্রতিহত 
তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে 
ধরাশায়ী হইল। খর সাতিশয় কৃপিত 
হইয়া! দুষণকে সঙ্গে লইয় চতুদ্দশ সহঅ 
রাক্ষমের সহিত রামবিনাশে অশ্রপর 
হইল । ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম 
ও লক্গমণের প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণে ক্ষণকালের 
মধ্যে রাক্ষল্জৈন্য নির্শুল হইয়া গেল। 
খর ও ত্রিশির! অবশিউ রহিল। রাম 
ক্রোধাবিষউ হুইগ্পা তিন বাণে ত্রিশিরার 
তিন মস্তক ছেদন: করিলেন। রাক্ষম 
ধুম শোশিত উদগার করিতে করিতে রণ- 
স্থলে নিপতিত হইল । খরও বহুক্ষণ সং- 
০ বিসর্তদন দিল। অক- 








অকম্পন কহিল আপনি কিছুতেই তাহা- 
দিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন ন|। 
মীত| নাষে রামের এক হ্থরূপ! পত্থী আছে। 
রামকে ধিখোহিত করিয়া এ জ্ত্রীরত্বকে 
কোনরূপে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ 
হইলে মে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিবে না। রাবণ তাহাতেই সম্মত 
হুইয়! একমাত্র মারথীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা! 
করিল, এবং তাড়কাতনয় মারীচের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! কহিল আমি রামের ভা- 
ধ্যাকে অপহরণ করিব, তোমাকে তাহার 
মাহাধ্য করিতে হুইবে। মারীচ উত্তরে 
কহিল ৫ তোমাকে এই কুকর্থে প্রবৃত্তি 


৷ দিল। যুদ্ধ করা দুরে থাকুক তুমি রামকে 
এবং জনস্থানের সন্গিহিত 
হইয়া! স্বীয় ভ্রাতা খরকে রামের বিরুদ্ধে: 


নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহ। রাম মহা 
বল সিংহ,রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহ্ছার অঙ্গসন্ধি 
ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসম্থগ সংহার কর! 
উহার কার্যা, শানিত অমি দশন, এবং 
শরই অঙ্গ; 0 এক্ষণে নিড্রিত আছে, 
তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত 
হইতেছে না। তখন রাবণ তাহার কথা 
শুনিয়। লঙ্কায় প্রস্থান করিল। 

এদিকে শুর্পনখ! আনিয়া রাবণের স- 
ম্মুখে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। 
এবং তাহাকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিয়৷ তুলিল। রাবণ স্বয়ং যানশালায় 
প্রবেশ করিয়া এক. মনোরথগামী রথে 
আরোহণ পূর্বক মারীচের আশ্রমে আমিয়। 
পুনরায় উপস্থিত হুইল । এবং কহিল 
তোমাকে রজতবিন্দুখচিত হিরগ্রয় হরিণ 
হইয়। সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ করিতে 
হইবে। সীতা তোমাকে দেখিলে নিশ্চ- 
য়ই জোহা শ্রহণ কৰিবার জন্য রাখ ও 
লক্ষণে অনুরোধ করিবেন। এবং তাহার! 





(লা হতে পরিত্রাণ পাইয়া রা টি লিল 
ছিলাম। পূর্বে মুগরূপী ঢুইটি রাঞ্ষদের | ক ধা বীর নার 
অহ্থিত একদা দণ্ডকারণ্যে খষিবধ করিতে- | ছিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা! কর্তৃক প্রার্থিত 


ছিলাম । রাম আমাদিগকে দেখিয়া শর* | হইয়া মনুষারূপে জদ্মাগ্রহণ করিয়াছেন । 
ত্যাগ করিলেন, সহচর ডুইটি বিনষ্ট হইল || যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ করেন 
আমি কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া যোগী ; আমি চিরকালের জন্য বৈকু্রাজ্য পরি- 
তাপস হস্টগ্লা এইস্থানে প্রাব্রজ্যা অবলম্বন | পালন করিব ও পাুক্জা মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। 
করিয়া আছি। বলিতে কি তদবধি ভীত ] “বিরোধবুদ্ধোব হিং প্রশ্থামি_ কুন ভক্ত 
হুইয়া সতত যেন সহজ সহজ্র রামকে ; বান গ্রসীদেৎ 
প্রত্যক্ষ করি, সমস্ত অরণ্যই আমার রাম- | বিরোধবৃদ্ধিতেই রামের নিকট গমন 
অয় বোধ হয়। আমি স্বপ্রযোগে উহ্ীকে | করিব, যেহেতু ভগবান ভক্তিতে শীদ্ 
দেবিবাধান্র চমকিত হইয়া উঠি। আঁ: প্রপম্ন হন না। পরে মারীচের আহত 
মাঁকে ক্ষমা! কর, আমি তোমার অনুগমন  ভীহার সাক্ষাৎ হইলে মারীচ কহিল, রাম 
করিতে পারিব না। রাবণ ভয় প্রদর্শন | পরমাত্ম! উহাতে বিরোধবুদ্ধি করিবেন 
করিতে লাগিলেন । মারীচ কি করিবে । না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাহার ভজনা করুন 
আগত্যা স্বীকৃত হইল | এবং উভয়ে সীতা- | তিনি পরম কারুণিক। কিন্তু রাবণ 


হুরণার্থ বহির্গত হইল। 

কিন্তু এদিকে অধ্যাত্মরামায়ণের অরণ্য 
কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে রাম পঞ্চবটী 
বনে নিজকুটারে সমাঁলীন ) লক্ষ্মণ তাহাকে 
অবিনয়ে প্রণিপাত করিয়! কহিলেন ভগ- 
বন! আপনি ভিন্ন ভূমগুলে আর কেহুবক্ত! 


বিরোধ-বুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়া মারীচকে 
মায়াস্থগ সাজিবার জন্য অনুরোধ করিতে 


! লাগ্গিলেন। মারীচও প্রাণভয়ে স্বীকৃত 
হইল। 
অনন্তর রাম রাবণের সেই সমস্ত চেক্টা 


জানিতে পারিয়া। নির্জ্রনে সীতাকে বলি” 


নাই, আপনার নিকট মোক্ষের একান্তিক; লেন জানকি ! রাবণ ভিক্ষুূপে তোমার 


কারণ শ্রধণ কারিতে বাসনা করিয়াছি। 
রাম কৃপাপরায়ণ হইয়া যাহা! বলিলেন তাহা! 
জপেক্ষাকৃত আধুনিক টবদাস্তিক মায়াবাদ 


নিকটে আসবে, তুমি তোখার সদৃশাকৃতি- 
ছায়া! কুটারে রাখি! অগ্রিতে প্রবেশ কর 
এনং তথায় অদৃশ্যরূপে এক বতসর আব- 


ভিন্ন আর |কছুই নহে। উপসংহারে রাম | স্থান কর। রাবণরধের পর পূর্ব্ববৎ আমাকে 


একাদশীতে উপবান, ও রামায়ণ পাঠ ও 


প্রাপ্ত হইবে। জানকী তাহাই করিলেন; 


 আ্রবণ, নিদের পূজ। ও আহাক্্য কীর্ডন । মায়ামীত। বাহিরে রাখিয়া আপনি অনলে 


_স্মুক্তিপ্রদ বলিয়। উপদেশ দিলেন । পরে 


অন্তর্থিতা হইলেন। এবং সেই মাঘাসীত! 


. শর্পনখার সহিত রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ও | একটি মাগাকলিত ম্বগ দেখিয়া হানিতে 
(ক াহারআসাপর্িবাইর হাসিতে দাসের নিকটে খামিয়া এ কণব* 
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পাঠকগণ ছুই রাঁমায়ণের প্রাভেদ দে. 
খিয়া লউন॥ অধ্যাত্ম-রামায়ণকার এসমস্ত্ 
কোঁধায় পাইলন তাহা নির্ণয় করিবার 
উপায়. নাই |. অধ্যাত্মরামায়ণকারের | 
হান্তে উপাখ্যানগত উৎস্বক্য একেবারে 


নউ হইয়াছে।  রামচক্দ্রের সর্বজ্ঞত। 
বজায় রাখিতে শিয়া পুরাণকাঁরকে এঁন্তি- 
হাঁপিক দত্োর অন্যথা করিয়! রামজী বনে 
স্বকপোলকল্পনা মিআিত করিতে হইয়াছে। 
কিন্তু দেবত্ব ও -ঈশ্বরত্বের সহিত মন্ষ্য্ের 
এত প্রভেদ ঘে মনুষাকে দেবত। ব! অব- 
তার গড়িতে গেলে তালি বা কৃত্রিম অঙ্গ- 
সংস্কার সর্ববাগ্রেই চক্ষের সমক্ষে নিপতিত 
হয়! 


পুরাতত্ত। 

ঘগ্ডগ্রাম। 
একদ। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন যখন 
বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল উঠি- 
য়াছে, আমি আমার কয়েক সঙ্গী সমভ্ি- 
ব্যাহারে বেল। এক প্রহরের পর সপ্ত- 
গ্রামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে বাটা হইতে 
বহির্গত হইলাখ । আমার বাটা হইতে 
ছুগলীর- ক্েপন দেড়ক্রোশ রান্ত।। এই 
রাস্তা গ্র্যাগুটুক্করোড নামে অভিছিত। 
ভাহার ছুই ধারে উন্নত পাদপ সকল 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে উৎ- 
কৃষ্ট উদ্যান সকল. শোতা পাইতেছে। 
আমর] দেই রাস্ত। দিয়া উতৎ্লাহছের সহিত 
চলিতে লাগিলাম। ক্রমে মাঠের ধারে 
গড়িলাম। অনন্ত আকাশ মাঠের প্রান্ত 
সাগের সহিত মিলিত হুইয়াছে। আর 
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গলদেশে ধারণ করি- 
যাছে। তখন অনন্ত ক্কাশ ও প্রশস্ত 
ময়দান পুনঃ পুনঃ অনন্ত দেবকে মাপা 

কাশে প্রকাশিত করিতে লাগিল । তখন 
আমি-আনন্দভরে সঙ্গীদিগকে শিব সুন্দর 
পরমেশ্বরের বিষয় বলিতে লাগিলাম ॥ 
বলিলাম, দেখ, তীাহারি পৌন্দর্ষোর ছাঁয়া 
এই তার প্রক্ুতিতে প্রতিফণণত হুই- 
য়াছে। নাজানি তিনি নিজে কি অনুপ 
স্বদ্দর। ক্রমে আমর হুগলী ক্টেগনে 
উত্তীর্ন হইলাম। বেলা একটার সময় 
কলিকাতা হইতে ট্েণ আগিল। ভগ” 
বানকে স্মরণ করিরা আমরা গাড়ীতে 
উঠ্ঠিলাম। অনতিবিলঙ্গে ত্রিশবিঘ! ক্টে- 
সনে অবতরণ করিলাম। ক্টেপনের অনতি- 
দুরে তাহার পশ্চিমাংশে সপ্তগ্রামের 
ভগ্রাবশেষ। ইহা! হুগলী মহরের ঠিক 
উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে । ভ্রিবেণী 
হুইতে ছুইতিন ক্রোশ দক্ষিণে ভাগী- 
রথীর উপর এঁ পুরাতন সহর বিরাজমান 
ছিল। পূর্বে ভাগীরথী সপ্ত গ্রামের পাদ- 
মুল বিধৌত করত দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী 
হইয়। বঙ্গনাগরে স্বীয় কর প্রদান করিতেন। 
কালের বিচিত্র গতি। শ্রচ্ত আছি কালে 
ত্রিবেশীর নিকট এ আ্োত মন্দীভূত হইল। 
ভাগীরধী আর এক নূতন মুখে এীস্থান 
হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন ॥ ইহা 
কেই এখন আমরা ছগলী নদী বলি। 
ভাগীরথীর সাবেক এ অংশটুকুকে লোকে 
এখন স্বরস্বতী বলে! আপল যে স্বরগ্বতী 
তাহা! গঞ্জাবে ছিল। তাছা কাসবশে 
এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে! বন্থ- 
কাল হইতে এই সপ্তুথয হিন্দুরাজাদের , 
রাজধানী ছিল। এক সময়ে সৌভাগ্যরবি_ 
উদ্বন কিরণজাল বিস্তার করিঘ। তাহার 
মণ্তকোপ'র শোভা বিস্তর করিত। এখন 





ৃ ডানীরধী বক্ষে সওখাের গু াগনার : 


থাকিত। রোঁমকের! কার্পাস বস্ত্র লই- 
বার জন্য এই বিখ্যাত নগরীতে বাণিজ্যার্থে 


আমিত। কালে ইহা আফগানও মোগল". 


দ্দিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্গিজে- 
রাও এই বন্দরে প্রবল প্রতাপের সহিত 
বাণিজ্য করিত। নিকটে হুগলীতে তাহা- 
দের বাণিজ্যের কারখানা ছিল| এই 
পোর্টুগিজের1 জোর . জবরদস্ত করিয়া 
লোক সকলকে খীয় ধর্টে দীক্ষিত করিত। 
সাজাহান পাতস! সিংহাসনে আবঢ় হইবার 
পূর্ব্বে যখন বাঙ্গাল|য় অবস্থিতি করিতে 
ছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে এই সকল 
ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। পরে যখন স্বয়ং 
বাদসাহ হইলেন, তখন কাসিম খার প্রতি 
তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবান আদেশ 
দিলেন। হ্থবেদার স্বীয় পুত্র ইনার তুল্লাকে 
প্রেরণ করিয়। হুগলী অধিকার করিলেন 
(১৬৩২ খু) সেই পর্য্যস্ত এদেশে পটুগিজ 
দিগের প্রভাব কমিল। হুগলী রাজবন্দর 
এবং প্রধান বাণিজ্য স্থান ,হইল। এই 
সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন 
আরম্ভ হুইল। আমর! €সই ছুদ্দিনের 
তমসাচ্ছন্ন প্রাণহীন সপ্তগ্রাম দেখিবার 
জন্যই তখন সেখানে উপস্থিত হইলাম। 
কিন্তু বুঝিতেই : পারিলাম না কোথায় 
কি ছিল-_কোথায় কি আছে। প্রথমেই 
দেখিলাম জীর্ণ শীর্ণ স্বরস্বতী নদী ধীরে 
ধীরে প্রবাহিত হইতেছে । তাহার 
উপর ইতরাজ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক একটি 
স্বন্দর তেতু প্রতিষ্ঠিত হুইয়! রহিয়াছে। 
এমন সময় সম্মুখে একজন কৃষককে দে- 
_খিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম সাঁত 





গায়ের ভাঙ্গাচুর। বাড়ীঘঘর মব কোন্খানে 


লাছে? কোন্দিকে ফাইলে ভাহা দেখিতে 


' হার! পথ পরিক্ষার করিল । 





বা দেখ্বেন। ন্‌ এই বা 
নার যম্থুখেই পুরাতন কেল্লা, বন জঙ্গলে 
ঢ।কা পড়িয়া রহিয়াছে। কেল্লার আর 
কিই বা আছে। আমর তার কথাপ্রমাণ 

দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিযুখে যাইতে যাইতে 
পুরান কেল্লার ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম । প্রথমেই দেখিলান বহুদূর- 
ব্যাপী স্থন্দর ছোট ছোট বৃক্ষের ঝোপ 
নানাবিধি লতাপাতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। 
তাহার মধ্যে মাধবী লতাই বড় মনোহরণ 
করিয়াছিল। একরূপ হ্ুন্দর সৃন্ষম কারু- 
কার্ধ্য বিশিষ্ট সাদ! ফুল তোড়ায় তোড়ায় 
বৃক্ষশাখায় জড়িত রহিয়াছে । এবং ভূমি- 
তলে কত যে বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, 
তাহা কি বলিব। সেই সমস্ত ফুল হইতে 
আশ্চর্য্য স্থগন্ধ চতুর্দিকে ছুটিতেছে। তা- 
হার আত্্াণ লইয়া! আমর বিমোহিত 
হইলাম। ছোট ছোট পক্ষী সকল এমন 
আস্তে আস্তে ডকিতেছে যে তাহা শুনিয়া 
বোধ হুইল যেন তাহার! প্রেষময়ের 
কানে কানে কি কত প্রেমের গান শুনাই- 
তেছে। এই বনের ভিতর সহজে ভ্রমণ 
কর! যায় ন।। স্থানে স্থানে লত|। কল 
পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে । সঙ্গী- 
দিগের সঙ্গে বড় ছুরীছিল। বিপুল উৎ- 
দাহের সহিত সম্মুখস্থ লতা! ক্লািয়া তা- 
ক্রমে গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবা- 
মাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। 
সহসা মনোমধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল, 
অনূর্ধ্যম্পশ্য ভূভাগ। কি সুন্দর ছায়ার 
সমাবেশ ! 


শান জীব কোন চি নেচে 
ব্য ভীবণ ছায়া, সরধন্থানে পড়েছে. 





নিছে তায়, সর্‌ সরু স্বরে ॥» 


ভা আপিয়াছি। উন্নত উন্নত 
নন সকল দেখিয়া মনে হইল, তাহারা 
যেন জনকোলাছল হইতে পলাইয়৷ আ- 
পিয়া নির্জনে ভগবানের তপস্যায় নিযুক্ত 
রহিয়াছে । যাইতে যাইতে দেখি প্রকাণ্ড 
খট্টালিকার প্রশস্ত বনিয়াদ মন্মুখে রহি- 
যাছে। কে তাহার সমস্ত ইট তুলিয়। 
লইয়! গিয়াছে । ভাবিলাম প্রকাণ্ড সর্প 
তথায় থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীর! 
সাহস পুর্ববক এ বনিয়াদের গর্ভে নাবিয়া, 
আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে উচ্চ এক স্থানে 
উঠিল । আমি তাহাদের অনুবর্ভী হই- 
লাম। উঠিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া! 


অতি সংকীর্ণ ভাবে তাহার মধ্যস্থল দিয়] 
চলিতেছে । এ নদীর পুর্ববতীরে এমন 
একটা স্থান দেখিলাম, যে দেখিয়াই বোধ 
হইল, যেন তথায় অদ্ধগোলাকৃতি একট। 
প্রকাণ্ড ঘাট ছিল। আমি স্থানটিকে অ- 
নেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছিলাম । আ- 
শ্চর্ঘয এই যে তাহারি সন্নিধানে অনেকটা! 
জায়গায় মল্লিক! ও বেলফুলের চার! সকল 
বদ্ধিত হইতেছে । আরো আনেক রক্ত- 
বর্ণের ফুলগাছ দেখিলাম । বোধ হইল 
যেন এক সময়ে এখানে কুহৃমোদ্যান 
ছিল। এইবার আমর পূর্ব্ব কেল্লার দিকে 
া চলিলাম। যত যাই তত দেখি, কেবল 
পুরাতন ছোট ছোট ইট ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
] 9 কোথাও বা ভগ্ন দেওয়াল, 








৷ যাইলাম। 





শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া পড়িগ্ল রহিয়াছে, 
ইহাই দেখিতে পাইলাম । | 

এই বার আমরা দক্ষিণাভিমুখে ফিরি- 
লাম। পথি মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাগড কয়ে- 
কট| জলহীন সরোবরের খাত দেখিলাম । 
তাহাদের চতুর্দিক খর্জূর গাছে পরিবে- 
প্রিত। আবার এ বনের ভিতর এমন 
একটা অনাবৃত স্থান নয়নগোচর হইল 
যে তাহা কেবল খোল! খাবরা সহিত 
তৃণপংযুক্ত হইয়। পতিত রহিয়াছে। ইহা- 
তেই বোধ হয় এক সময়ে তথায় অনেক 
খোলার ঘর ছিল। আরো! দেখিলাম নান! 
জাতীয় বানর তথায় ক্রীড়া করিতেছে । 
অত্যন্ত পরিশ্রাম হওয়াতে বনের ভিতর 
হইতে বহির্গত হইলাম। বহির্গত হইবার 






। অনতিবিলন্থে একটি লোকের সহিত সাঁ- 
আবার সরস্বতী নদী দেখিতে পাইলাম | 


নদীগর্ভ প্রশস্ত বটে, কিন্ত জ্তস্বতী 


ক্ষাৎ হইল। দে আমাদিগকে দেখিয়াই 
কহিল, তোমর! কি সাহঘে বনের ভিতর 
গিয়াছিলে। আজ তিন দিন হইল, 
এখানে বাঘ আমিয়াছিল। একট! বাছুর 
মারিয়া ফেলিয়াছে। শীতকালে বগুদর 
বৎসর প্রায়ই এখানে বাঘ আগিয়া থাকে। 
তোমর! এমন কাজ আর করিও না। আ- 
মর! তৎকর্তৃক এইরূপ তিরস্কত হুইয়! 
সেতুর উপর দিয়া নদীর পশ্চিম. পারে 
তথায় যাইয়া দেখি নদীর 
ঠিক উপরে সুন্দর পাক! রাস্তা রহিয়াছে 
ও তাহার ছুই ধারে পুরাতন বড় বড় পা- 
কুড় বৃক্ষ সকল শোভ। পাইতেছে। এখানে 
আমরা অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । তখন 
প্রদোষ কাল। ক্রমে চন্দ্রমা নির্মল আ- 
কাশে দৃশামান হইল । চারিদিকে হাদয়- 
গ্রফুল্পকর জ্যোতস্ন। বিকীর্ণ হছইল। সেই 
ওুভ্রালোকে আমর! তথায় ভগবানের উপা- 
মনায় নিযুক্ত হইলাম । সংসারের সক- 
লই অনিত্য।. যে স্থান এক সময় পার্থিব 


হও এই অনিত্যতা দেখিয়া সেই 
. প্রাণভরে 


[২ 


ছিল। 


নিত্য অপরিবর্ভনীয় 
ডাকিলাম। এ গভীর নির্জনতা সাহার 
আবির্ভাব পরিস্কূট করিয়! তূলিল। সর্বধাঙ্গ 
কণ্টকিত হইয়। উঠিল। আমর! পরি- 
তৃপ্ত হইয়া ফ্টেসনাভিযুখে গমন করি- 
লাম। পরে রাত্রি নয়টার পর পশ্চিম 
হুইতে বাম্পীয় গাড়ী আনিলে ছামর! 
তাহাতে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্র- 
ত্যাবর্তন করিলাঁম। 

আর একটি কথা আমি এখানে বলিতে 
বাধা হইতেছি। পূর্বোক্ত ভ্রিবেণী সপ্ত- 
গ্রামের সৌভাগ্যের সময় ইহারই তন্তগ্গত 
আমি তাহা দেখিবার জন্য অন্য 
আর এক দিন তথায় গিয়াছিলাম। সে" 
খানে যাইয়া দেখিলাম, ভাগীরথী তীরে 
একটি পাষাণনির্পিত ভগ্ন প্রামাদ, একটি 
প্রকাণ্ড অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ রহিয়াছে । 
প্রস্তরনির্্মিত বাটার পাষাণের বৃহৎ ফাটক 
সম্মুথেই পতিত দেখিতে পাঁইলাম। তাঁ- 
হাতে এক লৌহ শৃঙ্খল সংলগ্ন রহিয়াছে । 
লোকে তাহাকে গাজীর কুড়ালি কছে। 
এই ধাটার দেওয়াল অদ্যাপি অভগ্রাবস্থায় 
আছে। কিন্তু ছাদ নাই। শুনিলাম কিছু 


কাল পূর্বে এক সন্গ্যানী এখানে অত্যন্ত 


কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। দেও- 
য়ালে দেব দেবীর প্রতিমূর্তি খোদিত 


রছিয়াছে। কিন্তু প্রস্তরে বাধান প্রাঙ্গণ 
্কুমিতে পারমী অক্ষরে কত কি লেখ! 


রহিয়াছে; ইহাতেই বোধ হইল এই 


প্রাসাদ বহু পুর্বে হিন্দুদিগের অধিকারে ;. 
ছিল পরে মুঘলমানদিগের হস্তগত হয় । 


| 


সকল দেখিয়া! গুনিয়া কাহার না 


রী 


[শিক্ষা হয, থে সৌভাগ্য কাহার ভাগ্যে 





ছে পরমেশ্বর! ইবি খ্ 


ধামের অনিত্যত! বুঝাইয়া দিয়] নিরহস্কা- 
রিভাও বিনয় শিক্ষা দাও, এই তোমার 
নিকটে প্রার্থনা । ॥ 


ব্যাখ্যান-মঞ্জরী । 
(প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান ১১৪ পদ্া।) 
দ্বিতীয় প্রকরণ--চতুর্থ ব্যাখ্যান । 
গত পৌষ মাসের পর। 


হায়! যবে ভয়ের কুটিল কামনা । 
আমাদের করে ঘোর বিপথে চালন| ॥ 
তবে অবসন্ন ছর দেহ মনঃ প্রাণ। 
তারে ছেড়ে কোখ। শাস্তি কোথ! আছে ব্রণ ॥ 
আত্ম! যবে কলুষিত পাপ-লালনায়। 
আপনার দেব ভাব সকলি হারায় ॥ 
অমৃতের পুত্র বলি নাছি থাকে মনে ॥ 
বৃথা দিন যায় তার মোছের ছলনে ॥ 
ঘে জন হৃদয়ে পেয়ে ঈশ্বর দর্শান । 

হৃদয়ে শুনিয়া! তীর মধুর বচন ॥ 

সে বচন অন্ভুলারে তার পথে ধায় 


প্রুর প্রসন্ন সুখ দেখিবারে পায় ॥ 


দেহে তার ছুন বল যোগায় তখন। 

প্রেমাশ্রুতে পরিপুর্ণ হয় ছু নয়ন॥ 

জ্বরখের ভাব তার হুদে বিকশিত । 

যাছার সুগন্ধ চারি দিক আমোদিত ॥ 

দেবতার! সেই গন্ধা করির়া গ্রহণ । . 

বিষল আনন্দে সবে পুলকিতহছন॥ 
হৃদয়ের গ্রাস্থ ধার হইয়া মোচন॥। 

করেন অমৃত পথে একাস্ত্ে গমন ॥ 

বিরত... ট 




















চা ৫৮৮48%-৩ 
পাবে তীর ধাম নিত্য আনন্দ ত 
[খের ধাম হ'লে এ সংলার । খানা বোধ ভাগ: 
সুধী হও ইথে অনিবার ॥ পরম সম্পদ লাভ হইবে তোমার । ঁ 
সুখ সঙ্গে ছুঃখের যোজন । সে লম্পদ্‌ তিনি বিনা কিছু নে আর ॥ 
( আমি মঙ্গল কারণ ॥ 8, ক্রমশঃ । 
. সাৎখ্য স্বরলিপি । 
দীর্ঘ ও স্ব মণ্তক। 


মৃত্য তার অস্ৃতের হইবে সোপান । 


জ্ঞান প্রেম দেব ভাবে ক্রমিক বাড়িবে ॥ 





অমৃত ভবনে তার হুইবেক স্থান॥ .. 


চির দিন আত্মা তথা অত ভুপজিবে | 
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৬৭ ধন্যবাদ) যা' কিছু 
ছু চেয়েছি আমার ঘেই মিন- 













৫ তুমি আমার হৃদয়ে একটা মাত্র: 
শতদল পদ্ম, তাহ! আমার মনের মত বি- 
কশিত হইয়াছে, এখন আমাকে তার . 
মধুদান করিতে ক্ষান্ত খাকিও না । 

৬। তোমার একটা মাত্র কটাক্ষপাতই 
আমার সমুদায় প্রার্থনার শেষ । তোমার 
৷ পুরাতন বন্ধুকে এইটুকু হু'তে বঞ্চিত 
কর না। 

৭1 তুমি যখন প্রতিগঙ্বজ সঙ্গে 
তখন তোমার সঙ্গের আমি সঙ্গী ছিলাম, 
এখন তুমি যে পুর্ণচন্দ্র হয়েছ এখন যেন 
তোমার দৃষ্টি হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'র 
না। রঃ 
৮। সংসার এবং সংসারে যা” কিছু 
আছে সকলই মহজ ও ক্ষুদ্র । তোমার 
অনন্যপরায়ণকে এই. টা চরে 


বঞ্চিত ক'র না। 





ফুলের যে এত শো এ সব টি 
কাছে কিছুই না, তোমার যে প্রসন্ন বদন 
তাই দেখলেই আমার পক্ষে বস্‌। 


১১। রৌদ্রতাঁপে শান্ত পথিক যেমন : 


বৃক্ষের হুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, 
তেমনি সংসারের «শাঁকতাপে কাতর- 
হৃদয় আমার পক্ষে তোমার ছায়া! পেলেই 
বস্‌। 

১২। মেই সৌভাগ্যবান যে তাকে 
পায়। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় কার 
দ্বার? যে তীকে পেয়েছে তারই দ্বার! । 
আমার যদি এমন একটী বন্ধু জোটে যে 
তাকে পেয়েছে তা” হলেই আমার পক্ষে 
বস্‌ 

১৩1 আমি যখন এমন বিশ্বীনী এবং 
প্রেমিক বন্ধু পেয়েছি তখন প্রাণ বাওয়! | 
পর্য্যন্ত তাকে ত্যাগ করব নারীকে চির- 
দিন হৃদয়ে রেখে দেব। 

১৪। তোমার রূপা আমার মন ও 
প্রাণে এত বদ্ধমূল হয়েছে, যদি মাথ! 
চ'লে যায় তবুও আমার প্রাণ হ'তে তো- 
মার কৃপা চলে যাবে ন| । 

১৫1 (তোমার শরীরের স্বগন্ধ আজ 
প্রাতঃকালে এই পুষ্পোদ্যানে এসে পৌঁ- 
চেছে। সই স্বগন্ধ পেয়ে মুকুলিত 
পুষ্প সকল  আনন্দ-প্রবাহে আপনাদের 
কোমল বুক ছিঁড়ে ফেলেছে, যেমন প্র- 
ভাত আপনার তিমিরারৃত রাঁজিবাপ ছিড়ে 
ফেলে । 

১৬। তুমি সেই সখের প্রভাত আর 
আমি এই নির্ধন কুটীরের একটী মাত্র 
দীপ; সমস্ত রাত্রি অবদান হ'ল, এখন 

_ একবার সহাম্য সুখে চেয়ে দেখ, এই 
আমার প্রাণশিখাকে কেদন মহ্ধে তো- 
. সাতে সমর্পণ করি। 1:৬5 
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১৭। প্রাতঃলমীরণ যে ভাগ্যবান্‌ 
% ধুলিকণাকে আমার বন্ধুর পথের পথিক 
করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, সেই ধুলিই 
আমার নেত্রের মণিভগ্ম কজ্জল। ... 
১৮। প্রলয়ের বায় উঠিয়া যদি ছ্যু- 


লোক ও তুূলোককে চূর্ণ করিয়। দেয় 


তথাপি আমি ও আমার চক্ষু উভ- 


য়েই মেই বন্ধুর পথের প্রতীক্ষায় রহি- 
লাম। 

১০1 হে মধুময় প্রাণময় অযুতময়, 
এই যে লব সুন্দর: রঙ্গিন্‌ স্থগন্ধযুক্ত এবং 
স্থতাব্য বস্তু রয়েছে এ যেন আমারই জন্য 
তৈরি হয়েছে। 

২০। এক সময় তুণি আমার প্রাণের 
বন্ধু ছিলে, তখন সর্বদাই তোমার সহিত 
থাকিতাম। এখন আর ততট। তোমাকে 
পাই না, সেই পূর্ধবকার বন্ধুত্ব প্ররণ করি- 
য়াই দিন কাটাইতেছি, এখন আমার কথ! 
আর কাহাকেও বলি না । 

২১1 হে মন, কি সহজে তুমি ৫সই 
প্রেমচক্ষুকে শিকার করেছ ! এত স- 
হজে কেহ বনের হুরিণকেও শিকার 
করিতে পারে না। 

২২। অগ্রগ্সিক্ত নয়নে প্রীর্থন! ক- 
রিয়া তাহাকে পাইলেই সকল রস 
কের অবসান হয় । 

২৩। এাবকার বম কার চোর 
গেছে। এখন খসে বসে আমি শুধু 
পৃথিবীর তামাসা দেখ্ছি। 13 

২৪। সে বড় আনন্দের দিন যে 
দিন এই সংসার অরণ্য হইতে চলে 
যাব। ৯৮৮8, 


২৫। প্রাণের আরাম চান ও আদার 
প্াণপ্রিয়কে অনুসরণ করিব । 
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ডো হু প্রাতঃসমীরণের ন্যায় আ- 
আরজ হৃদয় ও ছুর্ব্বল শরীর লগ্নে তার 
'জন্য পিপাঘাতুর হয়ে এ সরল সুন্দর 
দোছুলামান দেব্ধারুর দিকে ছুটিব। 

২৭1 তীহার জন্য পিপাসাতৃর হ'য়ে 
বিন্দুমাত্র যে আমি, আমি নাচিতে নাঁচিতে 
ঘেই দেদীপ্যমান সূর্য্-সমুদ্রের তীরের 
.দিকে ছুটিব। 


৯টি) 


আদি ব্রাহ্মলমাজ | 
১৮১৮ শক। ৫ই কার্তিক বুধবার । 
নির্জন বাস। 

ধাহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্‌ বা জ্ঞান- 
বৃদ্ধ, দেখিতে পাওয়। যায় তাহার সর্ধ্ব- 
কালেই নির্জনবাসের প্রতি অনুরক্ত । 
কেবল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলিয়া নয়, 
খধাঁহারা রাজাধিরাজ, এশ্বর্যযশালী, ধনী 
হইয়াও বিদ্বান, এবং ভগবৎভক্ত, তীহা- 
রাও নিভৃত প্রয়াসী। এই সকল লো- 
কের আত্মার টানই নিভৃতালয়ের দিকে, 
জ্যামিতির সৃষ্টিকর্তা প্রসিদ্ধ যুক্লিডকে 
কোন এক রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
মুরিড, জ্যামিতি শিক্ষার তুমি একট! 
সহজ উপায় আমাকে বলিয়! দিতে পার? 
তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা ত 
পারি না। জ্যামিতি শিক্ষার কোন রাজ- 
পথ নাই। অন্যান্য জিনিস বল দ্বারা 
আক্রমণ বা অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে 
পারে, কিন্তু জ্ঞানলাভ চিন্তা ভিন্ন হইতে 
পারে না। এবং (সই চিত্ত! নির্জনে অব- 


স্থান ব্যতীত কিছুতেই হইবার নয়। |. 


 তরাং জ্ঞানলাভার্থীর পক্ষে নির্জন বা- 


০..১০৯০০৯১ 





রূপে লাভ করা যায় না। সর্ধ্বদাই বাধ! 
প্রাপ্ত হইতে হয়। 

ধনী ও লঙ্্ান্ত লোকদিগকে সর্বদাই 
লোক জনের সহিত মিশিতে হয় । সর্ধব- 
দাই লোক জন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আইসে, অনেক সামাজিক বিষয়ে 
তাহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সর্বব- 
দাই অর্থ ও বিষয় চিন্তা করিতে হয়, ই- 
হাতে তাহাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট ও চিত্ত- 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং তীহার! 
বিষয় কারোর দৌড়াদৌড়ি পরিহার 
পূর্ববক, মধ্যে মধ্যে নির্জনে যাঁইয়। নি- 
শ্বাস ছাঁড়িতে বাধ্য হন। 

ভগবত্ভক্তের ত কথাই নাই, যেখানে 
থাকিলে অভদ্র দর্শন, অভদ্র শ্রবণ করিতে 
হয়, যেখানে পাপ প্রলোভন ইন্জ্রিয় সক- 
লকে উদ্ভেজিত করে,যেখানে পরনিন্দাকারী 
ও পরপীড়ক সর্ধবদাই নিরঙ্কুশ ভাবে কো- 
মল হৃদয়ে ব্যথ। দিতে তৎপর, এবং সতত 
ধার্টিকের ছ্েষ করিয়া থাকে, যেখানে 
এক পাপী অপর এক পাপীকে সদর্পে 
পাপী বলিতে কুষিত হয় না, যেখানে 
এক জন পাপ-পাগরে শধ্য। পাতিয়া অ- 
ন্যকে পাপ-শিশিরের ভয় প্রদর্শন করে, 
যেখানে নির্দয় মনুষ্য এই প্রাকৃতিক 
ধন্ত্রণার আলয় সংসারকে আরো! অধিকতর 
ছুঃখের স্থান করিয়! তুলে, সেখান হইতে 
তিনি দূরেই খাঁকিতে চেষ্টা! করেন। ত্রাঙ্গ- 
ধর্ম এ বিষয়ে ম্পন্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে । 
আমি সেই খবি-বাক্য এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি 1 

“দমে শুচোঁ শর্করাবহ্ছিবালুকা 

বিবর্জিজিতে শব্দ জলাশয়াদিভিঃ | 

 মনৌন্গুকুলে ন তু চকষুঃপীড়নে . 
 গুহানিবাতাশায়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥% 
একঙ্করশূন্য তপ্ত বালুক! বর্জিত মমান 





স্থানে স্থিতি করিয়া, পরত্র 
ধান করিবে ।৮ 


কেবল উক্ত পি একা (বিশেষ 


শ্রেণীর লোকেরই যে নির্নবাসের প্র-. 
য়োজন তাহ! নহে । সকল শ্রেণীর €লা- 
কেরই ইহ! প্রয়োজন । ইহার কারণ এই 
যে ঈশ্বরই কেবল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, মনুষ্য 


যাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পাপী, 


এই পাপ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে, 
তাহ! ভিন্ন জীবন যাতনাময় | জনকোলা- 
হুলময় স্থান প্রলোভনপুর্ণ । সেখানে 
পাপের আদর্শ ও কুসংসর্গের প্রাছুর্ভাব 
বিস্তর লক্ষিত হয়। সেস্থান অপেক্ষা 
নিভৃত নিলয়ে থাকিলে পাপ সহজেই দমন 
হয়। এই কারণে সকল লোকেরই অ- 
স্ততঃ মধ্যে মধ্যে নিভৃতে বাস কর! ক- 
ভব্য। 


এই পাপের প্রকৃতি এক বার পর্য্যা- 


লোচন|। কর, যে. সকল ইন্দ্রিয় আমর! 
ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহার! 
আমাদের জীবনপথে সহায় । তাহার! 
প্রথম হইতেই দাষের ন্যায়. আমাদের 
পরিচর্যায়, নিঘুক্ত রহিয়াছে । প্রথম হই- 


তেই আমরা তাহাদের সাহায্য ব্যতীত 


কিছুই করিতে পারি না॥ তাহাদের গতি 


বিছ্যুতবঙ, তাহাদের বিষয় খু'জিয়া পা- 
তির! আনিতে হয় না। এই. সকল বিষয় 
আপনা হইতেই ইন্ডিয়গণের. সম্মুখে ; বলি 
বিন্যস্ত রহিয়াছে । সুতরাং মনুষ্য তাহা- 1 মহায়কে. 
অত্যন্ত অধীন, হইয়া. পড়ে এবং, হইয়া 





রেশ অন্থুতব করে। 










ও. ইরিরিহখের 
রূপে পাপ র্ধপ্রথমেই 
আশ্রয় করে। জন্মের পরেই, প্রথ ব্মসে 
কত লোক কুসংমর্গ ও মন্দ আদর্শের ২ আক- 
ধঁণের মধ্যে পড়ে। সে অবস্থায় ছূর্বল 
মনুষ্য আর কি করিতে পারে॥। অতএব 
পাপ মনুষ্যকে স্পর্শ করিবেই করিবে। 
কিন্তু কর্তব্য-রুদ্ধি স্থির থাঁকিবার নয়। 
সময় উপস্থিত হইলে মে কল বাধা 
অতিক্রম করিয়া আস্তে আতন্তে উঠিতে 
থাকে। কে তাহাকে বাধ দিতে পারে ? 
এই সময়েই দেবান্রে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
ইহাই মৎ ও অণৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম | 
এই সংগ্রামের বল কোন্‌ মনুষ্য না সল্প 
ব। বহু পরিমাণে অনুভব করে ? শারীরিক 
স্বাস্থ্য, অবস্থা, শিক্ষা, ও. মনের অধিক, 
বা অল্প শক্তি অন্ুমারে সকলেই ইহার, 
বল অনুভব করিয়া থাকে ॥. যিনি এই 
সয়ে সৌভাগ্য বশত: কর্তনযুদ্ধির বহিত 
যোগ দিয়া পাপের সহিত প্রাণপণে সং" 
গাম করেন, তিনি নিজে, দুর্বল হইলেন 
তাহাতে রি রর 












রা [ািয় ধা শরণাপন্ন হয়, 
তিনি তাহার হাস্তে এমন ব্রক্ষান্ত্র দেন, যে 
তাহার বলে, -পাপের হস্তস্থিত অগ্নিবাণ 
শতধা হইয়া! পড়ে ॥ মনুষ্য যখন এই 
প্রকারে প্রার্থনার বলে বলীয়ান হয়, তখ- 
নই সেহ্ৃদয়ে বল পায়। এ বল সামান্য 

হে, এ দৈব বল। দৈব বল ভিম্ন কে 
কোথায় স্মরজয়ী হইয়াছে? আবার 
মমরজর়ী হইলে তাহার আত্মা নব বল ও 
উৎমাহে উৎসাহান্থিত এবং তাঁহার চক্ষু নব 
জ্যোতিতে জ্যোতিগ্মান্‌ হয়। ঘেই নবা- 
লোকের প্রভাবে সে পাপের প্রকৃত মূর্তি 
দেখিতে পায়। তখন আর পাপ মোহন 
কাম! ধরিয়! তাহাকে বিপথে লইয়া যা 
ইতে পারে না1। ম্থাতরাং তাহার আর 
পুনঃ পুনঃ পতন হয় না। এই প্রকারেই 
মনুষ্য সংমারের উপর পাপের উপর জয়- 
লাভ করিয়া! থাকে । এই জয়লাভের জন্য 
নির্জনতা আমাদের যথেষ্ট সাহাষ্য করে। 
নির্জনে যেমন তপন্যা হয়, ঈশ্বরে মনঃ- 
সমাধান হয়, সজনে তেমন কখনই হয় 
না। নির্জনে মনুধা আপনাকে আপনি 
ভাল করিয়া! বুঝিতে পারে ও নিজের 
দোষ দেখিতে পায়। অতএব যাহার 


যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপ নিভৃতে অব- 


স্থান করিয়া আত্মাচিস্ত। ও আত্মানুসন্ধান 
করিয়া পাঁপদমন করিবেন। এই জন্য 


সকলের পক্ষেই সৎ উদ্দেশে নির্জনবাঁপ 
শ্রেয়। আমি গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্য- 
বামের কথা বলিতেছি না, নিভভূতে থাকি- 








] পালন নিক পাপ 








বিবিধ শিক্ষ! ও ধর্ম লাভ হুইয়া থাকে । 
কিন্তু এখানে আমাদের এমন সাবধান থা 
কিতে হইবে, যাহাতে সজনতাঁর মধ্যেও 
নিজ্জনতার স্থবিধ! ও সুখ অনুভব করিয়! 
জীবনের ফললাঁভ করিতে পারি। পরে 
ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তবে জীবনে এমন 
অবস্থা এমন সময় আসিতে পারে, যখন 
জনকোলাহলশুন্য নির্জন স্থান ব্যতীত 
আর কিছুই ভাল লাগিবে না । এই আব- 
স্থাই সমাধির পক্ষে অনুকূল। এই অব- 
স্থায় একবার স্থখ একবার দুঃখ, একবার 
আনন্দ একবার নিরানন্দ নাই । নিরব- 
চ্ছি্ন ব্রহ্মানন্দের আত আত্মায় বছিতে 
থাকে। গীতায় ঘে অবস্থার এইরূপ 
ব্যাখ্যা আছে, 

“সৃখমাত্যন্তিকং যত্দবদ্িগ্রাহামতীক্তিয়ং। 

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ” ॥ 

যে অবস্থায় ঘে!গী ব্যক্তি এক নির- 
তিশয় অতীন্দ্রিয বুদ্ধিগ্রাহা নিত্য স্থুখানু- 
ভব করেন, এবং যাহাতে স্থিত হুইয়! 
তিনি আত্মস্ববূপ হইতে বিচলিত হয়েন 
না। 

হে দেব! কবে সে শুভ দিন উপস্থিত 
হইবে, যখন আমর! মকল পাপ সকল 
বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাতে অবাত- 
কম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবস্থিতি ক- 
রিতে পারিব। কৃপা করিয়। তুমি ফেই 
দিন আমাদিগকে আনিয়া দাও। এই 
তোমার নিকটে প্রার্থনা । 

ও একমেবাদ্িতীয়ং। 


... স্বাসথারক্ষা। 


ইদানীং আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতো-: 


০] 


1 ভাবে হথন্ছ ব্যক্তি অতীব বিরল। কেন এত 


বিরল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 





লোকের কার্ধাকলাপ একটু মনোষোগ- 
সহকারে পর্ধ্যবেক্ষণ করিলেই এবিষয়ের 
_যধার্থ কারণ অবগত হওয়! যায়; এবং 
সাধারণের কা্ধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণে হৃদয়ে 
যে ধারণ! উদ্দিত হয়, যাহারা জনসমাঁজে 
শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের 
আচরণ ষন্দর্শনে সেই ধারণ! একটী দৃঢ় 
সংস্কারে পরিণত হইয়া উঠে। ফলত 


যিনি কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্বক সাঁধারণ : 


লোকের গ্আহার বিহার--তাহাদিগের 
অনিয়মিত সময়ে অপরিমিত ভোজন, 


ঘর্দ-চর্বিবতাবস্থায় খাঁদ্য গলাধঃকরণ, অতি-. 


রিক্ত পরিশ্রম, অনিয়মিত নিদ্রা, অ- 
বৈধ ইক্জিয়সেবন-_-দর্শন করেন, স্থাস্থ্য- 
রক্ষার নিয়মাবলী না জানাই যে এইরূপ 
অনিষপ্রদদ আচরণের মূল তদ্বিষয়ে কি 
ভীহার কোন সংশয় হইতে পারে? 
হইলেও শিক্ষিত বলিয়। পরিগণিত লোক- 
দিগের আঁচরণ-দর্শনে তাহা সর্ববথ! নিরা- 
কৃত হইয়। যায়| বান্তবিক যাহারা শিক্ষিত 
বলিয়া পরিগণিত তাহার! কাব্য দর্শন ইতি- 
হাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় সমূছে সম্যক পারদর্শী হইলেও 
শরীররক্ষা বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ | এবিষয়ে 
তাহাদিগের আচরণ দর্শন করিলে হাঁন্য 
সন্থরণ করা যায়ই না, পরস্ত তাহা- 
দিগের প্রতি একান্ত কপার আবির্ভাব হ- 
ইয়া থাকে। যখন (কোন গ্রস্থার্ণব-মগ্ন 
পণ্ডিত মূর্খকে ভোঁজনের সময়েও পু'থির 
পাত! উল্টাইতে দেখা যায় কিন্বা রো- 







উর বেহণার প্রয়োজন নাই। আগা ্‌ 








অবগল্ন য় এবং লোকদিগের : উহা 
কলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়। স্বাস্থ্যহানির 
ঘুলীতূত কারণ সম্বন্ধে আদ যে ধারণ! 
হইয়াছিল তাহ! সংশয়ের সীমা অতি 
ক্রম করিয়া একেবারে রে শিদধান্তে 
পরিণত হয়। | 

কোন একটী বিষয়ের কারণ নির্দেশ 
করিতে হইলে পণ্ডিতগণ তেবল সেই বিষ- 
য়ের সম্নিকৃষ্ট কারণ বাহির করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন না, কিন্ত ৫সাঁপানের পর ঘৌপা- 
নাম্তর অধিরোহণ করত তীহারা একে- 


। বারে আদিম মৌলিক কারণে পঁছছিতে 


চেষ্টা! করেন । এইরূপ ন! করিলে কোনও 
বিষগ্সের তথ্য বাহির কর! স্কিন হুইয়! 
উঠে। স্থৃতরাং কি ইতর কি শিক্ষিত 
সর্ধবশ্রেণীর লোকই কেন স্থাস্থ্ারক্ষা 
বিষয়ে এত অজ্ঞ ইহারও কারণ এঁন্ধপেই 
অনুসন্ধান কর! সর্ববতোভাবে কর্তব্য। 

কিন্ত এস্থলে বলিয়! রাখা উচিৎ যে 
্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের কারণ যেমন 
সহজে নির্ণীত হুইয়াছে এবিষয়ের কাঁরণ- 
নির্দেশ তেমন সহজে হইবে নাঁ। এ 
জন্য বিশেষ প্রশিধান এবং ধৈর্ধ্য আব- 
স্টক । সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে এস্থান 
হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইতে অনু- 
রোধ করিতেছি । 

কেন লোকে স্বাস্থারক্ষা বিষয়ে এত 
অজ্ঞ? কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ার 


গের সময়ে উচ্চ গণিত দর্শন প্রভৃতি | ছুই তিনটি কারণ আছে। প্রথমত: 






পা তখন শাী- 


শা গালা 


দুরূহ বিষয়ের জটিল প্রশ্ন লইয়া! ব্যাপৃত বিষয়টা সম্পূর্ণ অভিনব ইল 






রণ নৃত এবিষয়ে আমাদের দেশে 
কনক দাগ আলোচন। হুয় নাই, 
তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান যে মনুষ্যের আঁয়তা- 
ধীন তাহা আমাদের আদবেই বিশ্বাস 
ছিল ন1। স্বাস্থ্যরক্ষ| বিষয়েও কি তাহাই । 
আমাদের পুর্ধ্বপুরুষগণ কি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 
বিষয়ে, কোন আলোচনা ব| তন্ববনিরূপণ 
করিয়া! যান নাই? তাহাঁও স্বপ্নেও বিশ্বাস 
হইবে না। আমাদের দেশীয় প্রাচীন আয়ু- 
বে্দোক্ত গ্রস্থ সমূহে স্থাস্থ্যরক্ষ/ বিষয়ে 
যেরূপ স্থন্দর উপদেশাবলী রহিয়াছে 
তাহ দেখিয়া কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তির 


দের পূর্ববপুরুধগণ উদ্ামীন ছিলেন ? 


অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষা কর|। 


বুদ্ধিজীবি গ্রাণীমাত্রেরই স্বভাব এই যে. 


যাহা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত অপ্র- 
য়োজনীয় বলিয়। প্রতিভাত হয় তাহ! 
উপেক্ষা, করিয়া তে কোন প্রয়োজনীয় 
বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইয়! থাকে । আমা" 
দের দেশে ব্রক্মবিদ্যাই পর! বিদ্যা 
বলিয়। পরিগণিত হুইয়াছিল, এই জন্য 
আমাদের পুর্ব পুরুষগণ তত্ববিদ্যারই 
ঘমধিক আলোচন! করিয়া গিয়াছেন। তী- 
হাদের মধ্যে পদার্থ বিদ্যার তত আদর ছিল 
না এবং তজ্জন্য তাহার! পদার্থ বিদ্যার বড় 
বিশেষ আলোচনাও করেন নাই। এবং 
করেন নাই বলিয়াই আজ আমরা যুনানী 
উন. ১018৭ তাহা- 
দের পদা রণ করিতেছি স্বাস্থ্য 











' সর্বপ্রযত্তে স্বাস্থ্যরক্ষ। করিতেন। 
অজ্ঞতার দ্বিতীয় কারণ বিষয়টাকে ' 





| মান্যং খলু ধর্মগাধনমূ” প্রস্থতি সারবান্‌ 


বচনাবলী পাওয়া যাইত. না। অতএব 
উ্রাহাদিগের নিকট স্থাস্থা বিজ্ঞান কদাপি 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়। গণ্য ছিল ন1। 
ভাহাদিগের নিকট ছিল না বটে; 
কিন্ত কালবশে এবং শিক্ষাদোষে আমা 
দিগের নিকট হইয়াছে । অতি গল্প 
বিষয়ই প্রাচীন আর্ধ্যদিগের নিকট স্বাস্থ্য 
অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বলিয়। পরি- 
গণিত ছিল॥ পাঁরৎপন্ষে তাহারা কখ- 
নও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী উলঙ্ন করিয়া 


৷ ইউলাভেন চেষ্টা করিতেন ন1। স্বাস্থ্যই 
| যে ত্রিবর্গলাভের প্রধান সহায় তাহা ত- 
বিশ্বা হইবে যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমা- । 


হার! বিশেষরূপে জানিতেন এবং সর্ধ্বদাঁই 
এই 
জন্যই আমাদিগের অপেক্ষা তাহার! বল- 
বুদ্ধিতে অত বড় ছিলেন। কিন্তু “তে হি 
নো! দিবল। গতাঃ1৮ শিক্ষার দোষে আজ 
অতি নগণ্য বিষয় সকলও আমাদিগের 


৷ নিকট স্বাস্থ্য অপেক্ষা গরীয়ান্‌ বলিয়! প্র- 


তিভাত হইতেছে। 
অধিকন্ত স্বাস্থ্য সাধন একট! অতি গ্রতি- 
কুল অবস্থা বলিয়! অনেকের ধারণ! হইয়! 
উঠিতেছে। স্ত্রীলৌকদিগের পর্ধাস্ত বি- 
শ্বাস হইয়াছে যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধ- 
কাম হইতে হইলে শরীরের প্রতি__ 
আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখ। অনুচিৎ। ফলে 
এই হুইতেছে যে অতি সামান্য কারণেই : 
আমর! স্বাস্থ্য উল্লঙ্বঘন করিতেছি । * 
আমর! যে অতি সামান্য কারণেই 
স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়! থাকি, 


-আমাদিগের অশন বসন শয়ন গমনের 


- ; প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার স্ুরি 


ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । 
এক অশন বিষয়েই আমরা “যে কত 
স্বাস্থ্যের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি তাহ। 








ৃ সনিবিঠের ০৭ 


'যাছে। দ্িতীপতঃ অপরিমিত ভোজনে 
আমাদের পরম প্রীতি হয়। তৃতীয়তঃ 
খাদ্য অর্ধ চর্ধিবিতাবস্থায় গলাধঃকৃত করিয়] 
তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করা! আমাদের 
মধ্যে ভোজনপটুত1 বলিয়া! পরিগণিত। 
চতুর্থতঃ আমর! খাদ্াকে স্ুস্বাদ করাই 
রদ্ধনের উদ্দেশ্য বলিয়া! মনে করি। এই- 
রূপ আর কত বলিব। সব বলিতে গেলে 
একখানা পুথি হুইয়া পড়ে । 

আহার বিষয়ে আমর যেরূপ নিয়- 
মোল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি গমন শয়নাদি 
বিষয়ে আমর! তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
করি না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 
যাইতে হইলে, কিরূপে শরীর স্থুস্থ রা- 
খিয়! গমন করিতে পারি তাহা! আমর! 
ভাবিয়া দেখি না, কিন্তু কি প্রকারে ভ্রুত 
যাইতে পারিব তজ্জন্যই আমর] সর্বাগ্রে 
ব্যাকুল হইয়! উঠি। আমর! দ্রুত যাঁও- 
য়ার নিষিত্ত ঘাটে পথে রেলওয়ে টামওয়ে 
প্রস্তুত করিতেছি বটে কিন্তু ইহাতে স্বা- 
স্থোর হানি হইতেছে কি ন! তাহ! আঁদ- 
বেই বিচার করিয়। দেখি না| শয়ন সন্ব- 
ন্ধেও তখৈবচ। - আমাদিগের মধ্যে শয়- 
নোখানের যে রীতি আছে তাহা! নিতান্ত 
গঞ্িত। সকলেই অবসর থাকিলে দিবা 
নিদ্র। গিয়া থাকেন। পরিবারের যধ্যে 
কি যুব! কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেরই এক. 
সময়ে গাত্রোথান করিতে. হয়। সবল. 

ও ছর্ববল ভেদে যে নিদ্রা সময় €বশি. 

ম হওয়া! উচিৎ আমাদের সে বিবেটনা 
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রি কানা বানি, 


ইরাক; 
ভাবিয়া দেখিলে আামরা থে এ বিষয়ে 
সর্বাংশে গৃথিবীর বর্বদর জাতিদিগের তুল্য 
তাহাতে আর সন্দেহের লেশও থাকে না। 
যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিপে স্বাস্থ্া- 
রক্ষার স্থবিধ। হয় তাহা দেখিতে হ্ুন্দর না 
হইলে আমর! তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকি । এবং ভদ্রতার অনুরোধে সভ্া- 
তার খাতিরে যেরূপ পরিচ্ছদে সাক্ষাৎ 
মন্বন্ধে স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহারই আঁদর 
বাড়াইতেছি। 
এইরূপ কত ভাবে যে আমরা স্বাস্থ্য- 
হানি করিতেছি তাহার পরিদীম! নাই। 
অহে! আঁমর। কি ছুর্ম্মাতিগ্রন্তই হুইয়াছ। 
বিষয়-স্বগতৃধিঃকায় ভূলিয়। অম্বতের সাগর 
ফেলিয়া স্থখের আশায় শুফপদার্থ মংগ্রহথে 
ব্যস্ত রহিয়াছি। রত্বের প্রকৃত গাকর 
ছাড়িয়া অন্তঃলারবিহীন বান চাঁকচিক্যে- 
রই আঁদর করিতে শিখিয়।ছি। স্বাস্থ্য 
ঘে প্রত্যক্ষ অম্বত, আরোগ্য যে সুখের 
মূল, সাধনার ভিত্তি, উন্নতির পোঁপান, ত- 
বর্গ লাভের অবধারিত পম্থ! তাহা! ভুলিয়। 
গিয়।, সকলেই অঙ্ঞাতসারে কেহ বা ধীরে 
ধীরে কেহ বা প্রবল বেগে বিনাশের দিকে 
অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য কি 


বাস্তবিকই উপেক্ষণীয় £ স্বাস্থ্য যদি 
সত্য সত্যই আকিক্িৎকর হয় তবে জীবন 


আই 11 পর পহযায যনে 81. অন পর, ক ৃ ১ 








পর্বের অনুবৃত্ি) 

পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়াকে করুণ! 
রলে। করুণা সাধন করিতে পাঁরিলে 
আমাদিগের মনের ছ্বেষভাঁব নষ্ট হয়। 
কেহ উত্তম কণ্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে হৃষউ 
হুইয়! সেই লোককে প্রশংসাদি করিয়া শু- 
ভকর্থ্ে উৎমাঁহ দান করাকে মুদিত! সাধন 
বলে। এই মুদিতা মাধন করিতে শিখিলে 
মনের অসুয়া-দোষ নষ্ট হইয়া! যাঁয়। প- 
রের পাপ বা দোষ দেখিয়া অথবা! কেহ 
অনর্থক নিন্দা! করিতেছে শুনিয়াও তাহাকে 
দ্বেষ বা ঘ্বগ।না করিয়! সর্ববতোভাবে 
উদামীন থাকাকে উপেক্ষ/ বলে। উপেক্ষা 
সাধন দ্বারা মনের অমর্-দোষ নষ্ট হয়। 
এখন বিচার কর! কর্তব্য, ঘে জীব মাত্রের 
প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে না পা- 
রিলে যোগী কখনই করুণ! মুদিতা ও 
উপেক্ষা সাধনে সমর্থ হইতে পারেন না, 
কারণ যদ্দি আমাদিগের মনে ক্রোধ, শ- 
ভ্রতা, ও ছিংস1 ভাব বিরাজিত থাঁকে তবে 
'আমর!| কি প্রকারে পরের দুখে দুঃখিত 
হইতে পারির। অপরের প্রতি যদি আমাদের 
ভালবাপাঁই ন! থাকিবে তবে কি প্রকারে 
অপরে ভাল কর্ম করিলে তাহার প্রতি 
ঈর্ষা না হইয়া তাহাঁকে ভালবাসিতে ইচ্ছা 
হইবে, নও কিরখেই বা আমরা মনের সহিত 
তাহাকে সৎ কর্মে উৎসাহ দিতে সমর্থ 


৯০১১১ ৭জব 








শক্র ও নে৬ পালা? হ্যা খাকে। । 
নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে-_. ৃ 
*ন কশ্চিৎ কমাচিম্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যাচিদিপুঃ। 
ব্যবহারেণ জায়স্তে মিজ্রাণি রিপবস্তথা ॥ 
আপত্নু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শুরমৃণে শুচিং। 
ভাধ্যাং ক্ষীণেষু বিত্বেষু ব্যনেষু চ বান্ধবান্‌ ॥ 
উৎসবে ব্যসনে চৈবগছুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিষ্লীরে ॥ 
রাজদবারে শ্মশানে চ বস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ 1৮ 
অর্থাৎ তাবৎ কহ কাহারও মিত্র বা. 
কেহ কাহারও শক্র নহে বাব ব্যবহার 
ছার! মিত্র কিম্বা রিপু জান! ন1 যায়। 
আপদ কালে সুমিত্র, যুদ্ধে শুর, খণে 
শুচি, দরিদ্রাবস্থায় স্ত্রী ও ব্যমন কালে 
বন্ধুর পরীক্ষা হুইয়! থাকে । 
যিনি উত্সবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, দে- 
শোপদ্রবে, রাজদ্বারে ও শ্বশানে সহায়ত! 
করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু। 
এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে মিত্রত! 
রক্ষা করা ঘামান্য কথা নহে । প্রথমতঃ 
লোকের স্থখ ও দুঃখে একান্ত স্থৃখী ব!1 
দুঃখিত হইতে না পারিলে কেহই যথার্থ 
মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হন না । তশুপরে 
প্রকৃত মিত্র হইবার জন্য ইক্জ্রিয়জয়ী 
হওয়] কর্তব্য। এমন কি মিত্রতা সাধন 
করাই ধর্মাাধনের এক প্রধান অঙ্গ ও 
উপান্ন। ধরন শাস্ত্রে লিখিত আছে-_ 
পনাশ্রমঃ কারণং ধর্ছে ক্রিয়মাগোভবেদ্ধি সঃ। 
অতোদাত্মনোহপথাং পরসা ন তদাচরেৎ ॥ 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা । 
দুবিতোহপি চরেদ্ধন্মং ষত্রতত্রাশ্রমে রতঃ। 
সমঃ সর্কোধু ভূতেঘু ন লিগ্গং ধর্মকারণং টা, 
মনথসংহিতা। 
কোন বিশেষ আশ্রম অবলম্বন কর। 
ধর্সের প্রতি কারণ হইতে পারে না। 
কেন ন! মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই আশ্রমের 





বাহ্য চিত অবলঙ্গন করিতে পাঁরেন। এই 


প্রতি আচরণ করা কর্তব্য নহে অর্থাৎ 
 ব্আপরে যে ব্যবহার করিলে নিজের ক্ষোভ 


 জন্মাইতে পারে এরূপ ব্যবহার অন্যের : 
1 তোমরা বাদ বিতৎ| পরিতাগ পূর্ব্বক 
[ সংবাদ কর অর্থাৎ সত্য বিদ্যার পঠন পাঠন 


প্রতি করা উচিত নহে । 

লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত হইয়া 
থাকুন না কেন, অথবা ততৎ আঞ্রম ধর্্া- 
দির বাহ্য লক্ষণ ভ্রষ্ট হউন না কেন, যদ্দ 
তিনি সর্কভূতে সমদশী হন, তবে বর্ণা- 
শ্রমত্যাগাদির জন্য তীহার ধর্ষ্ে অনধি- 
কারিত আশ্রয় করিতে হয় না যে হেতু 
বর্ণাশ্রমাদির বাহ্য চিহ্ন ধারণ ধর্ট্ের প্রতি 
কারণ নছে। 

এখন দেখুন যদি আমরা সর্ববজীবে 
মৈত্রীভাব অবলম্বন না করি তবে কখনই 
আঁমর! নিজের অপথ্যের ন্যায় পরের অ- 
পথ্য বিবেচনা করিতে পারি না! পূর্বে্বই 
বলিয়াছি যে সর্ধভূতে সমভাঁব অবলম্বন 
করাকেই মৈত্রী সাধন বলে। এই মৈত্রী- 
যুক্ত পুরুষই শাস্ত্রে পণ্ডিত সংজ্ঞার 
বাচ্য হয়েন। যথা--. 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি 

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা। 

আম্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশাতি ষ পণ্ডিতঃ ॥ 

চানক্যনীতি ইত্যাদি । 

অর্থাৎ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গে 
হস্তী কুন্ধুর এবং চঞ্খালাদির প্রতি যিনি 
সমদর্শী তিনিই যথার্থ পঞগ্ডিত। যে 
ব্যক্তি সর্ব ভূতকে আপনার গ্যায় দর্শন 
করেন তিনিই পণ্ডিত ইত্যাদি। €বদ 
শাস্ত্রে সমভাঁব অবলম্বন করিবার আদেশ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। খথেদে লিখিত আছে: 

_ *সংগঞ্ছধ্বং যংবদধরং মংবো মনাংসি জানভাম্‌ 

দেবা! ভাগং যথ৷ পূর্বে সং্গানান! উপাসতে |” 


 লমালোমঙ্্ঃ সমিতিঃ বমানী মানং মনঃ সহচিতমেমাদূ। 
চার িজানুন্যা শান্ত ধাবা 


জন্য আপনার হাহা অপথ্য তাহা পরের: 






 বেদশাঙ্্ মাম এ 
মনুষ্যগণ, তোমর1 পক্ষপাত-রহিত হইয়া 
ন্যায় ধর্ম ও সত্যাচরণকে গ্রহণ কর। বি- 
রোধত্যাগ পুর্ব্বক পরস্পর সম্মতিযুক্ত হও। 





কর। তোমর! আপন আপন জান নিত্য 
বৃদ্ধি কর। তোমাদ্িগের মন প্রকাশ- 
যুক্ত হইয়া নিত্য আনন্দে মগ্ন থাক্‌। 
যেরূপ ধর্াত্সা! বিদ্বান দেবতাগণ মত্য 
ধর্মের আচরণ করেন, তন্রপ তোমরাও 
কর। হে মনুষাগণ, তোমাদিগের মন্ত্র 
অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচার সমান অর্থাৎ 
বিরোধ-রহিত হউক ।  €তামাদিগের 
সমিতি মমান অর্থাৎ বিরোধ-রছিত হউক, 
অর্থাৎ তোমর! পরস্পরের সাহাধ্যে সর্বদ! 
রত থাক | তোমাদ্দিগের মন ঘমান অর্থাৎ 
সমভাবাবলম্মী হউক অর্থাৎ জীব মাত্রের 
প্রতি তোযাদের সমদৃষ্টি হউক । তোমা- 
দিগের মন ও চিত্ত অনুযষ্যের সুখের জন্য 
চেষ্টিত হউক। যে মনুষ্য জীবমাত্রের 
উপকারে রত হন তাহাকে পরমাত্মা অনু 
গ্রহ করেন। তোমরা! পদার্ঘগ্রহণ ও 
দান কালে অসত্য: ব্যবহার ত্যাগ 
করিবে। 

জগতে যতই ৫কন কেহ মহান্‌ বলবাঁন 
হউন না, যদ্দি ভিনি ইন্জ্িয়জ়ী হইয়া 
মমতাবাবলম্বী না হুন, তবে তিনি কখ- 
নই প্রকৃত শৈত্রী ভাব অবলম্বন করিতে 
সমর্থ হন না। জগতের ইতিহাস ও 
পুরাণাধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া! যায় যে 
মহা মহা পরাক্রমী শুর,বীর,অস্থর ও দৈত্য- 
গণ সামান্য ইন্জরিয়াভিলাঘ সাধন জন্য 


.; পরম্পরের মিত্রতা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত 


্‌ 


কাযা 


রা... 


চ০০07741118  বোধ-গয়। ১২৫ 
করিতে সমর্থ নছেন। শাস্ত্রে লিখিত | এইক্ষাণে তব দগ্া করিছ বর্ষণ । 
আছে 51451. আমার জীবনে প্রাণ করিছ পিঞ্চন ॥ 
নখরং নিলঃ পরোবেতি গণনা লগুচেতসাং তাই তোমা হ'তে আজ পাইতেছি প্রাণ। 
উদারচরিতানান্ত বন্ুধৈয কুটন্বকং ॥ তুমি প্রাণ-দাতা-_প্রাণ করিতেছ দান ॥ 


অর্থাৎ ইনি আত্মীয় ইনি অপর, এরূপ 


গণনা! কষু্্ান্তঃকরণযু্ত মনুষ/গণই করিয়। 


থাকেন, সচ্চরিত্র ও উদ্দারচিন্ত লোঁক- 
পৃথিবীর দকল ব্যক্তিই আত্মীয় 

ছয়েন। 
ক্রমশঃ 


প্রার্থনা 1 (১) 
প্রাতে__নিড্রাভঙ্গে। 


কে তুমি সার!টা রাত রক্ষিলে আমায়। 
যখন মগন ছিনু গভীর নিজ্রার়॥ 

মাতা অবনত মুখে স্বেহ-অ 1খি-ভরে, 
চাহিয়া থাকেন যথা সন্তান উপরে, 
তার চেয়ে কতঙ্গেহে ভুমি গে! জননি! 
চাহিছ আমার পানে দিব রজনী ॥ 
দ্িতেছ কতই সুখ ন্মেহেতে ভরিয়|। 
ভুঃখেতেও তব স্মেহ দেখি নিরখিঘ ॥ 
ভঃখে তুমি বলিতেছ সাস্তবনা বচন। 
দ্র করিতেছ ছুঃখ নিবারণ ॥ 
মাতৃগর্তে অসহায় আছিলাম যবে। 
তুমিই আমারে রক্ষা করিলে চারের 
বস্মিবার জাগে তুমি আমার আহার-__ 
মাতার স্তনেতে ছুগ্ধ__করিলে সঞ্চার॥ 
মাতার হৃদয়ে ন্সেহ আম! তরে দিলে । 
সেই গ্গেহ উপলক্ষে আমারে রক্ষিলে ॥ 
পিতার মাতার সে করিয়া! প্রেরণ । 
তুষিই পালিলে মোরে করিয়া যতন ॥ 
কত যে তামার স্লেহ অধম এজনে। 


টি 





অসীম জগতে জীব কতই প্রকার 
তুমি পিতা মাত। বন্ধু হও পবাকার ॥ 
সবাকারে তুমি স্েহে করিছ পালন | 
মবার অভাব তুমি করিছ মোচন ॥ 
কিন্ত তব এত স্নেহ অন্ধীন এজনে, 
হেন মনে লয়--এই জনস্ত ভুবনে, 
নাহি আর কেহ তব স্সেহ করিবার । 
আম] প্রতি বরধিছ ছেন প্েহ-ধার ॥ 
স্ষেছের যুরতি তব দেখি অভিরাম ॥ 
সুপ্রভাত করি আজ লয়ে তব নাম ॥ 
আজ যেন রাখি তোঁম। নয়নে নয়নে ! 
তোমার আঁদেশ ধরি হৃদয়ে যতনে ॥ :... 
ঘল আজ কিব! কাঁধ করিব [তামার । 
তোমার যে কাষ তাহা হউক আমার । 
আজ নাহি পড়ি ষেন মোহের ছলনে । 
তব শুভ কায যেন করি গাঁণপণে ॥ 


বোধ-গয়।। 

গোবর ক্লে হারা 
ধলে, তাহার প্রকৃত নাম বোঁধ-গয়া, 
অর্থাৎ রাজকুমার শাক্যমিংহ এই পবিত্র 
স্থানে পুণ্যপলিল! নিরগ্রন নদীতটে এক 
অশ্বথ বৃক্ষের তলে ধ্যান!বলম্ন পূর্বক 
ুদ্ধত্ব লাভ করেন। দেই অবধি এ স্থা- 
বে আম হাছন নন নানি 
সর্ধসাধারণেও উহ্হাকে বোধ-গয়া বলে। 
আর যে চিরক্মরণীগ্ন বৃক্ষতলে ঞ&ঁ ধা 
পুরুষ লিদ্ধি লাভ করেন, তাহার নাম 
বোধি-রৃক্ষণ বা বধির -য- 
বর পরিকিউ সার: 7ে বৃ পার 
নাই; ভবে উহার কতকটা কাষ্ঠ কলি- 
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য়াছে। 


বোধ-গয়া হিন্দুতীর্থগল্পাধাম হইতে | 


প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। যাইবার 


রাস্তা পাকা । তথায় একা, গরুর গাড়ী 


ও ঘোড়ার গাড়ী সর্বদাই পাওয়া 
যায়। অর্ধ পথে দেনানী গ্রাম। 
ইহার আধুনিক নাম কিব্যামা। এরূপ 
কথিত আছে যে বুদ্ধদেব ৯(বোধ-গয়। 
গমনকালীন এইস্থানে স্থজাত| নান্সী এক 
স্ত্রীলোকের নিকট পায়স গ্রহণ করেন) 
এবং সত্য নামে এক ক্রাক্গণের নিকট 
আট মুষ্তি কুশ লইয়া বোধি-দ্রুমতলে 
রোপথ করত সাত দিন ধ্যানে মগ্ন 
থাকেন। মহাবোধি মন্দিরের অদূর- 
বর্তী নিরঞ্জন ও মহানদীর মধ্যবর্তী মল- 
তঙ্গা নামে আর এক স্থান আছে। 
বুদ্ধদেব এইস্থানে ছুগ্ধ পান করেন। 
কিন্ত একথ! পালিগ্রন্থে নাই; কোনও 
দিংহলবামী ভিক্ষু বিশ্বাস করেন না। 
সে যাহ! হউক আঁমর! ছুই পারে প্রশস্ত 
শদ্যক্ষেত্র, নুর্শীতল নির্মল জলপূর্ণ কূপ 
অতিথিশাল! ও বিশ্রাধাগার এবং শৈব- 
প্রধান স্থানের নিদর্শন যথ|। মাঝে 
যাঝে শিবমন্দির ও তুলমীমঞ্চপ সদৃশ 
এক একটি ইস্টকনির্মিত উপাসনার 
স্থান দেখিতে দেখিতে বোধ-গয়। ধামে 
উপস্থিত হইলাম।॥ সরলহ্ৃদয় এক- 
জন ভিক্ষু আধাদিগকে সাদরে আঁ- 
হ্বান করিয়। লইয়। গেলেন । তথায় 


ষাট, বুসরের অধিক বয়স্ক আর একটা 


ভিক্ষু আছেন। ইনি পদব্রজে সাত 
মাসে সিংহল হইতে কলিকাতায় আঁগ- 
যন করেন, এবং কলিকাতা. হইতে 
বোধ-গল্ায়ও এঁন্পে গমন করিতেন, 


কিন্তু কোনও প্রলিদ্ধ বৌদ্ধের নিষেধ, 





সু রাজ বিযোর পিতার হার নিষ্িঃ 


হয়। একতল গৃহ, তিনটি কামরা পাশা 
পাঁশি আছে.। দক্ষিণ কারায় ধর্ধান্ুুরাগী 
ধর্মপাল কর্তৃক জাপান সাতআজ্য হইতে 
আনীত চন্দন কাষ্ঠের অতি ুন্দর বুদ্ধ- 
মূর্তি সংস্থাপিত আছে। মঠধারী ভিক্ষ- 
গণ উহার পূজ! করিয়! খাকেন। বঙ্গে- 
স্বর সর এলেকজাগার ম্যাকেনক্ছি উ. 
ইহাকে এস্থ'নেই রাখিতে আদেশ করি- 
য়াছেন। মধ্যস্থলের কুঠরিতে সাধুদিগের 
আহার্য্য দ্রব্যাদি এবং উত্তরের ঘরে তা- 
হাদিগের পুস্তকাদি থাকে । 

বলা বানছল্য বৌদ্ধ রাজ! অশোক এই 
জগছ্িখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। স্থৃত- 
রাং ইহা যে কত দিনের পুরাতন তাহা! 
পা্কগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন। প্রা 
চীন সময়ে ইহা! কিরূপ ছিল, তাহ! 
এখানে বলিতেছি না। তবে যাহা 
স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারই বি- 
ষয় লিখিতেছি। মন্দিরটি গড়খাৎ ভূমির 
মধ্যস্থলে অবস্থিত সমাধি সমূহে (যাহাঁকে 


“চৈ বা স্তুপ বলে) পরিবেষ্টিত । তোঁ- 


রণ পশ্চিমাভিমুখে। মন্দিরের পশ্চান্তাগে 
বোধি-বৃক্ষের বংশধর যেন জন্ম জর! স্বৃ্য 
অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপিপাস্থদিগকে আ- 
হ্বান করিয়া! স্ুশীতল ছায়া দানে মন, 
প্রাণ ও আত্মার তৃপ্ডিও কল্যাণ সাধন 
করিতেছে। বৌদ্ধ যাত্রীর! ইছাঁর পত্র 
ফল ও বীজ অতি বন পূর্বক লইয়া যান। 
এক. জন নি সাং) বৌদ্ধ 






পে কির, ৮৫ রাষি- 
যাছেন। কথিত আছে অশোক রাজ! 
বুদ্ধের বোধি-ক্ষতলের আসন হীরক মণি 
মনিক্যাদিতে খচিত. করাইয়া দেন। 
কিন্তু লুষ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে তৎ 
ষমূদয়ও রক্ষা! পায় নাই। এখন কেবল চুণ 
স্ুরকিতে গঁথ। একটি আমনের কক্কাল 
মাত্র আছে। 
মন্দিরটির কথ] কি বলিব ? ইহা অ- 
তযুচ্চ নহে) কিন্ত ইহার পৌন্দর্ষ্যের ভুরি 
সরি প্রশংস! পুরাতত্ববিৎ পগ্ডিতগণ ও স্থ- 
পতিগণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য কিসে? 
গঠনে ও প্রাচীনত্বে | ইউক ও প্রস্তর 
ইহার উপাদান; কাষ্ঠের নাম নাই; 
সমস্ত খিলান। ইট এক এক খানি বড় 
বড় মোটা, মোটা টাইল-সদৃশ। এক 
এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ঘোপান নির্মাণ 
কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। শত শত 
বৎসর উহার উপর অধিরোহণ ও অবরো- 





হণের কাঁর্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি উ-: 


ছাঁকে মস্যণ করিতে পারে নাই। ১৮৮০ 
খুটান্দে সর আশ্লি ইডন যখন বঙ্গের 
শাসনকর্তা তখন জেনরেল সর কনিং- 
হাামের তত্বাবধানে ও স্তৃবিখ্যাত স্থপতি 
বেগলার সাহেবের দ্বারা মন্দিরের জীর্ণ- 


সংস্কার হয়। ঘেই সুময়ে উহার এক 


লৌহ্ময় দ্বার নির্মিত হয় নচেৎ পূর্বে 
দ্বার ছিল না, যদ্দি থাকে তাহার কোনও 
চিহ্ন: নাই। প্রবেশ করিয়াই স্থানের 
মাহাস্থ্য ও পবিভ্রতা। এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সম্বন্ধে অন্তরে এক. অনির্ববচনীয় ভাব 
জাগরূক হইল। মস্তকোপার এক চন্দ্রা 
১৭১০০ 

প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্দিত কিন্তু সম্প্রতি 


মোগানী রে জিত রতি এক খণ্ড 


৮১১০ 
| 


গোলাপী বর্ণের রেশমী বাস্ত্রে গাত্র আবৃত, 
থাকাতে পৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি ন 
বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় আধু 
নিক সভ্যতার অধিকমাত্রার লজ্জাশীলত! 
ও স্ুরুচি সংরক্ষণর্থে উহা! কর! হইয়াছে। 
সৌমামুর্তি যোগাসনে আমীন; সম্মুখে 
কিছু ফুল পড়িয়া আছে, তাহাতে বোধ 
হইল পৃজ! হইয়! থাকে । দক্ষিণে ও বামে 
উপরে যাইবার সিড়ি, উপরে যাইলাম। 
উপরে মন্দিরের চারি কোণে চারিটি 
ক্ষুদ্র মন্দির। ঢুইটিতে দুইটি বুদ্ধদেবের 
মূর্তি । মধ্যস্থলে এক অতি উত্তম ভজনার 
স্থান শূন্য পড়িয়। রহিয়াছে । এইখানে 
ধর্মপাল “জাপান-সুর্তি' রাখিয়াছিলেন॥ 
ইহার এক একোষ্ঠে দিদ্ধার্থের এক মুর্তি 
বিরাজ করিতেছে । মন্দির যত শুন্যে 
উঠিতেছে তত ক্রমশঃ মরু হুইয়া চূড়া 
কতকট। পদ্ম বা ছত্রাকার ধারণ পূর্বক 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । শ্রীক্ষেত্রের ও 
বোধগয়ার মন্দির প্রায় একপ্রকার । শুধু 
তাহ! নহে । আমর। গয়। অঞ্চলে অনেক 
এমন কি প্রায় সমস্ত দেবমন্দির এই 
আদর্শে গাত হইয়াছে দেখিলাম | মহা- 
বোধি মন্দিরের সম্মুখে ব্রচ্মরাজপ্রদত্ত 
দুই বৃহ ঘণ্টা বড় বড় মোট! কাষ্ঠদণ্ডে 
টাঙ্গান আছে। তাহাদের পার্থে তিব্ব- 
তীয় ভজনাচক্র . (১7০5৩ ১৪০) তুল্য একটি 
রচনা-চাতুরী দেখিলাম। মন্দিরের সন্মুখে 
চার পাচটি ছোট ছোট মন্দির আছে। 
এরূপ অনুমিত হুয় যে, মে গুলিতে পুর্বে 
্রস্তরনির্ট্িত বুদ্ধমুর্তি ছিল, এখনও ছুই 
একটিতে এরপ মুর্তি আছে; কিন্ত তৎসমু- 
দয় হিন্দুর দেবতা শিবের কোনও কোনও 
নামে অর্তিত হইতেছে। মন্দিরের দী- 
মার বহির্ভাগে 'অনতিদুরে একটি পুরাতন 
কৃপের ধারে শীক্য-মাতা মায়। দেবী 


বা 





নানা আছেন। ইহা বন্দর বৃ 
মন্তণ প্রস্তর-মুর্তি। দুঃখের বিষয় নাসিক! 


প্রদ্ভৃতি দুই একটি অঙ্গহীন। ইহার নন্লিকটে 


একটি পুরাতন পতনশীল দ্বিহল সাধু- 


দিগের আশ্রম আছে, ইহাতে এখন জগ- 
সাথ, বলরাম ও শ্থৃভদ্রা এবং রাঁম সীতা ও 
লক্ষণের মূর্তি পূজ! হইতেছে ; এই দেবা- 
লয়ের সংশ্লিষ্ট ভূমির উপসত্ব দেবসেবায় 
ব্যয়িত হয়। যে সাধুর উপরে পুজার ভার 
ন্যস্ত আছে, তিনি কেবল মহীন্তের নিকট 
হইতে পিধা পাইয়। থাকেন। কএক 
পদ গমন করিলেই মহ্থান্তদিগের সমাধি- 
ক্ষেত্র । আমার বিবেচনায় এগুলি যে 
বৌদ্ধ সমাধি (চৈয়ৎ বা সুপ) ছিল 
তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষাণে 
মহান্ত-সমাধিতে-_কাহারও কাহারও দেহ, 


কাহারও কাহারও বা! জটা! ও খড়ম: 


সমাহিত। 

মহাবোধি-মন্দিরের দক্ষিণে “বুদ্ধকু 
নামে বৃহৎ প্রাচীন শান-বাধান অতি 
উত্তম ও পুরাতন পুক্ষরিণী। ন্সীনাস্তে 
এক জন মানুষ বপিয়! পুঁজ! ধ্যান ক- 
রিতে পারে এমন কতকগুলি ছোট ছোট 
ঘরের মত উপাসনার স্থান তাহার ধারে 
আছে। রাজ। অশোক এ পুক্করিণী খনন 


করাইয়া! যান। ইহা! এখনও বেশ গভীর |. 


অনেক বড় বড় মৎস্য আছে, এবং 
“অহিংস! পরমোধর্শাঃ এই শ্লোকের সার্থ- 
কতা সম্পাদন করিতেছে । গত ১৮৮২ 
খুষ্টান্দে এই পুক্করিণীর সংক্কার-কার্ধ্য 
মহান্ত বেলপাত গিরি দ্বারা সম্পন্ন হয়। 
এক্ষণে বুদ্ধ মন্দিরের সীমার ভিতর 
হইতে কেহ কিছু স্থানান্তরিত করিতে, 
পরারিবেক না, স্থানীয় মাজিট্রেটের এই- 
জপ আদেশ আছে। যাহ! কিছু ভাঙ্গিয়! 
চা, নিন তৎ দষুদয় রক্ষার্থে 


রর জা) 90৫. 2. ৩9াথআতাট । 


ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্ষ্যের ভার- 
বহন করিবার জন্য একজন সরকারি কর 
চারী ও একজন চাঁপরাশী নিবুক্ত আছে। 
সীমার বাহিরে কৃষকের! মৃত্তিকা খনন 
করিয়া অনেক স্থন্দর হুন্দমর মু্তি বাহির 
করিয়াছে। কেহ কেহ উহার ছুই একটিকে 
গৃহপ্রা্ীরে বসাইয়! দিয়াছে ; কূপ, শন্য- 
ক্ষেত্র ও পথের ধারে অনেকগুলি বসান ও 
শয়ান আছে? হিন্দ্রু দেব দেবীর মন্দিরে 
উহা সিন্দূর চর্চিত হইয়া দেবতানিধি- 
শেষে পুঁজিত হইতেছে। 

বোধ-গয়1 হইতে অর্ধক্রোশেরও কম 
দূরে দক্ষিণে উরুভিল গ্রাম । ইহার আধু- 
নিক নাম মুগ্রারিণ। পালি ভাষায় মুছ- 
লিন আখ্যায় এই গ্রামের উল্লেখ আছে। 
বুদ্ধদেব এইখানে ছয় বৎসর কাল 
ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এখানে এ" 
কটি বছুদিনের পুক্ধরিণী আঁছে। তাঁহার 
নিকটে একটি মন্দির ছিল, উহার বুনিয়াদ 
অদ্যাপি দৃষউ হয়। ইহার অদূরে আর 
একটি মন্দির ছিল। ছুইটির উল্লেখ 
পালিগ্রন্থে আছে। শ্রেষোক্তটি তখনও 
বনমধ্যে এখনও ন! হয় উপবন মধ্যে। 
ইহার বুনিয়াদ পর্য্যন্ত নাই, তবে কিয়ৎ- 
পরিমাণে উচ্চ টিবির মত একটু স্থান 
অবস্থিতিস্থান নির্দেশ করিতেছে । 
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“ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন” 


পত্রসন্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তবা ৷ 

১৩ই কার্ডিকের তত্বকৌমুদী আত্ম- 
বিস্থাতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই বলিয়া 
আমাদের প্রতি আক্ষেপ কা করিয়া” 
ছেন যে,আমরা বিরোধী মতাবলন্থী শ্রীযুক্ত 
ারাপরগা্ উ্টাচার্োর পত্র পথিকাতে 
প্রকাশ করিয়! তাহার সহায়ত! করিয়াছি। 
কিন্তু তীহার এরূপ মনে করিবার কোনো! 
কারণ নাই যেহেতু আমর! প্রেরিত পত্রের 





উচিত, আর এক দলের মত তৃতীয় আর 
এক ভাবে হওয়া! উচিত-_-এইরূপ নান! 
_ গ্লের নানা মত। এ অবস্থায় শক্রমিত্র 
উভয় দলের মত!মত জানিলে আমর! অ- 
নেক সময়ে অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে 
পারি। শত্রুর বাক্যে অনেক সময়ে আ- 
যাদের চঙ্ষু ফুটে__বদ্ধুর ধাক্যে অনেক 
সময়ে আমাদের চক্ষৃতে কপাট পড়িয়া 
যায়। এইরূপ বিবেচনায় পত্রখানি এঁতি- 
হামিক বোধে পত্রিকাতে প্রকাশিত হই- 
475 284৯7 


ৃ প্রেরিত পত্র। 
(ত্র গ্রেরকের মতামতের জনা সম্পাদক দ্াত্মী নহেন।) 
বছু সম্মানীয় তত্ববোধিনী পত্রিকার 


_. প্ভারতে স্বাধীন আর্ধ্যমিখন” নামক এক- 


_ খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । পত্রে 


প্রকাশিত, হইয়াছিল। এক দলের যত, 
সমাজ সংগঠন এই ভাবে হওয়া উচিত-_ ; নি 
_ আর-এক দলের মত আর এক ভাবে হওয়া 


; দোষগুণ বন্ধুক্ভাবে দেখাইয়! 











*ক্মমরনাথ” প্রস্ততি ছু 
৮:8৮ নি 
হার প্রবন্ধগুলি পাঠ রুরিয়া : 
বীণ ও বিজ্ঞ বলিয়া: 
লেখনী হইতে এরূপ ভাষ। খর হা 
উচিত হয় নাই। . 

কস উ৪8২১১ 3১২৭ 
জের প্রতি স্তীব্র ভাষ! প্রপ্নোগ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে তাহারই দুর্বলতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। তিনি যদি পার... 












তাহা হইলে তাহার নিজের এবং 
রক্ষিত 








সা ছি্লালীহিহ পর 
রে নট 


পু 
মা) হইছে 









নি স্যাৎ। 


“স্নো গৃহস্থ: স্যাৎ তৰজ্ঞানপরারণ:। 

যৎ ঘ কর্ম গ্রকৃবর্বাত তদ্রক্গণি সমর্পয়েৎ।” 

গৃহস্থ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবেন, তত্বজ্ঞানপরা- 
যণ হইবেন এবং তিনি যে কোন কর্ম্মই 
করুন, তাহ! প. সমর্পণ করিবেন । 

ত্রহ্ম-লাভের প্রত্যাশায় কাহাঁকেও 
সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হুইবে না। 
বিধাড্-নির্দি সংসারাআমে থাকিয়! তা- 
হার প্রিয় কায সাধন করাই পুরাতন 
শাস্ত্রের অভিপ্রায় । মঙ্গল-বিধাত| আঁমা- 
দিগকে যে. অবন্থার যে কার্ধ্য সম্পন্ন ক- 
রিতে নিযুক্ত.করিয়াছেন, তৎ্প্রতি সন্দি- 
হন মঙ্গলময়ের ব্যবস্থাকে অম- 








পথে চালনা করিলে সে আমাদিগকে 
তীর্থ হইতে ক্রমশঃ দুরে লইয়া যাঁয়। 
আলস্য বশতঃ তাঁছার কর্ণ পরিত্যাগ ক- 
রিলে মে আমাদিগকে আবর্তের মধ্যে 
ঘৃর্যমান করিয়া রসাতলের মধ্যে নিম- 
জ্জিত করে ; আকাশের ঞ্রুবতারার প্রতি 
লক্ষ্য স্থাপন না করিলে মে আমাদিগকে . 
দিগ্ভ্রান্ত বিনাশের মুখে, জলমগ্র শৈল- 
শৃঙ্গের উপরে নিক্ষেপ করিয়া করাল স্ব 
তান কবলে সমর্পণ করে? কিন্তু ঘেই 
জন্য কে বলিবে, যে, তরণী পরিহার্ধ্য ? 
স্থপথে এবং বিপথে উভয় পথে যাঁইবার 
উপায়ই তরণী। যে ব্যক্তি তাহাকে 


বিপথে চালনা করে_-দোষ তাহারই, 
দোষ তরণীর নহে। 

এই সংসারও তেইরূপ তরণী; ই- 
হাকে অবলম্বন করিয়। আমাদের ঘেই 
পরম ধামে চরম-শাস্তি-নিকেতনে উপনীত 


নাবার ্রবতারার প্রতি 


হওয়া যাঁয়। 








_রুণ বিনাশের মধ্যেও বতর্ হওা (দিয়াছেন। (8: 

যার: ২ [ও যেস্থানে এই শ্রেয় 975 
আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া পবিত্র সং- | রোধ নাঁই, সেখানে আত্মার কর্তৃতব-শক্তি 
সারকে অপবিত্র করি, পরমকল্যাণ-েতু- : চালনার অবসর নাই, সেখানে আমর! বৃক্ষ- 
সংসারাশ্রমকে পাঁপে কলুষিত করি, তাঁ- : লতাদি অচেতন পদার্থের সমান ) সেখানে 
হার কৃপা-লন্ধ স্বাধীনতাকে জঘন্য স্থেচ্ছা- | আমাদের শিক্ষা নাই, উন্নতি নাই; ঘে- 
চারে পরিণত করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে | খানে সচেতন-ভাবে প্রত্যক্ষ-ভাবে আত্ম- 
তাহার. অবশ্যস্তাবি ফল দারুণ ছুঃখ- | শক্তি উপলব্ধি করিবার অবকাশ নাই; 
ছুর্বিপত্তি ভোগ করি, তাহা হুইলে | অতএব সে স্থান কখনও আত্মার পালন. 
সেই অপরাধ কি তীহার, না ভীহার : স্থান নহে, তাহা জড়-পদার্ণের জন্ম- 
সংসারের 1 সংসারে যে ভাবে যে কার্য | ভূমি! 

অনুষ্ঠিত হইলে, যে প্রণালীতে যাহা এই সংসার শ্রেয়ঃপ্রেয়ের মধ্য-স্থলে 
ব্যবহার করিলে, যে ইন্দ্রিয় যে ভাঁবে পরি | অবস্থিত। শ্রেয় ইহার স্থমেরু এবং প্রন 
চালিত হইলে আমাদের কল্যাণ হয়, তা; ইহার কুমের )_ইছার সকল পথেরই 


হাই তাহার প্রিয়কাধ্য এবং তাহ! দ্বারাই 
জ্মশ$ঃ আমর! তীহার প্রেম-সম্মিলন প্রাপ্ত 
হই। তাহা না করিয়া_স্ষেচ্ছাচারের 


এক্‌ প্রান্তে শ্রেয় এবং এক প্রান্তে প্রেম । 
এই জন্যই এই সংসার প্রক্কষ্টরূপে আ- 
আবার সংগ্রাম-ক্ষেত্র | এই পয়ঃপ্রেয়ের 


অর্ধীন হইয়া আমরা যদি প্রতি কার্ধ্য ; বিপরীত-ঘর্ষণে যে তাঁপ- উৎপক্গস করে, 


প্রতিকূল ভাবে অনুষ্ঠান করি, তবে তজ্জন্য 





তদ্দার! আত্মার নিগুঢ-নিহিত ন্বগাঁয় বিবে- 


ছুর্ব্বিপত্তি-ভোগ আমাদের অখগুনীয় ও ; কাগ্রি সমস্ত হেয়--সমস্ত নশ্বর পদীর্থ- 
অলঙ্ঘনীয় ! কিন্ত তাই বলিয়া তাহার, ! রাশিকে ভগ্সীভূত করিয়! ক্রমশঃ দেদীগ্য- 
অথব! তাহার সংলারের অত্যাচার কল্পনা! ; মান হইয়া উঠে এবং আত্মা তাহার অন্ত- 
করা স্থবিচার-সম্মত নছে। গৃি অবিনশ্বর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ সমুজ্বল- 
 শ শ্রম প্রের্চ মনথ্যামেতন্তৌ ষম্পরীত্য বিবিনক্তি ; ভাবে লাভ করে। 
বীরঃ হায়, তথাপি আমরা! নিজের সমস্ত দোষ 
তয় এবং গ্রের এই উভয়ের মধ্য ; সংসারেরই প্রতি আরোপ করি । আমা 
হইতে মনুষ্য নিজের পথ বিবিক্ত, করিয়া ; দের অপংযত প্রবৃত্তি আমাদিগকে বিপথে 
লইবেন। এই বিবেক-শক্তিই মনুষ্যের | লইয়া! গেলে মে অপরাধ সংসারের নহে; 
মনুষ্যত্ব, এই খানেই আমাদের আত্ম- | সংসার পরিত্যাগ করিয়! এই উদ্দাম প্র- 
কর্তৃত্_আমাদের স্বাধীনত| | উশ্বর আ- ; বৃত্তিগুলিকে নাশ কর] যাঁয় না) তাহা" 
মাঁদিগকে জড়-পদার্থের স্তায় আমোঘ শ- | দিগকে সুপ্ত করিয়া রাখ! হয় মান্র। 
ক্তির দ্বারা শ্রেয়ঃপথে প্রবৃত্ত করিতেছেন | তাহাদিখের সহিত সংগ্রাম করিয়! ছুঃখের 
না, তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছা-সহকারে | অগ্রিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া, আত্মা 
_ শ্রেয়ঃ পথ বাছিয়৷ লইবার শক্তি দিয়াছেন। | যে বল এবং উত্্রলতা লাভ করে, সং- 
: শরির প্রিয় এবং আত্মার কল্যাণ হইতে | সার হইতে দুরে থাকিয়া, আত্মাকে তাহা 





পুরুষ কর্ধানুষ্ঠান না করিয়া কখনও 
নিষ্কাম হইতে পাঁরে ন| এবং কর্্া-জনিত 
চিন্ত-শুদ্ধি বিন! বাহ্য পক্সাণস-দ্বার| সিদ্ধি- 


লাভ করিতে পারে না। কন্মের সমী-- 


চীন সাধন এবং কর্্ম-দ্বারাই কামনার 
মূলোৎপাটন করিতে হয়। সংশারই 
সংযম-শিক্ষার স্থান; সংসারের প্রাতি- 
কার্ধ্যে সংযম-শিক্ষার এত প্ররুষ্ট পদ্ধতি 
রহিয়াছে; যে, তজ্জন্য সাজিয়া গুজিয় 
নৃতন কোন সংযম-শিক্ষার আশ্রম নির্মাণ 
করা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া পড়ে। 

আর একটি বিশেষ কারণে সংসারকে 
অপরাধী কর! হইয়! থাকে । অনেকে 
বলেন সংসার আমাদিগকে স্থায়ী আশ্রয় 
দেয় নাই; সংসার যখন নিশ্চয়ই পরি- 
ত্যাগ করিবে, তখন সংসারকে কেন ন! 
আঁমর1! পরিত্যাগ করিব ঠ এককালে 
যখন বন্ধন শিথিল হইবেই, তখন এ বন্ধনে 
আপনাকে কন আবদ্ধ করি? মৃত্যুই 
যখন সংসারের ধর্ম, তখন বৃথা! সংসারের 
অবলম্বন! 

এবুক্তি কেহ অস্বীকার করিতে পারে 
না। স্বৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি; 
কিন্তু স্বৃত্যু আমাদিগকে মুহূর্তের জন্যও 
ভুলে না! সংসারের সকল বস্তুর পৃষ্ঠেই 
ঘে আপনার অধিকার-চিত্ু অস্কিত ক- 
রিয়া রাখিয়াছে। যখনি সে যাহার প্রতি 
ক্ষ প্রসারণ করে, ভগনি। সে শীর্ণ বিবর্ণ- 


য়ের পূর্বে পরিহার করা কর্তব্য নহে। 
বৃক্ষের ফলকে এক সময় বৃস্ত-চ্যুত হইয়া 
ভূতলে পতিত. হইতে হয়, সেই তাহার 
শেষ পরিণাম ; কিন্ত সেই জন্যই গে যদি 


বৃস্তের বন্ধন--শাখার আশ্রয়--অকালে 
পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে, তবে ক- 
দাচ সার্ঘকত। লাভ করিতে পাঁরে না। 
আত্মফল তরুণ অবস্থায় কঠিন কৃষ্ণবর্ণ 
অল্নরস যুক্ত থাকে, অবশেষে মে যখন বন 
দিবসের সূর্ধ-কিরণ ও ৰৃষ্টি-পাতের দ্বার। 
আহত অভিহত উত্তপ্ত হুইয়৷ পরিণতি 
লাত করে, যখন সে ক্থুকোমল স্বর্-বর্ণ 
সুগন্ধ-যুক্ত হুইয়! উঠে, তখন তাহার বৃত্ত 
শিথিল হইয়া আসে, তখন গে আপন 
সশ্যের দ্বারা জীবের ক্ষুধা দূর করিয়।, 
আপন স্বাছু রসের দ্বারা ভোক্তার মনো- 
হরণ করিয়া, আপন বীজের মধ্যে অনরত! 
লাভ করিয়। নব-জন্মের পথে যাঁত্র। করে। 
সংসারের পক্ষে আমাদেরও শেষ পরিণাষ 
স্বত্যু। দেই জন্য, সেই মৃত্যু আজিবার 
পূর্ব্বেই আগাদিগকে প্রস্তত হইতে হ- 
ইবে, শাখাই যেমন ফলের পরিপকতা- 
সাধনের অবলম্বন, মংসারই তেমনি আ.- 
যাদের প্রস্তত হইবার স্থান। অতএব 
স্বত্যু আছে বলিয়াই, সংসারে আমর! চির- 
স্থায়ী হইব ন! বলিয়াই, সংসারের সমুদয় 
শিক্ষা আমাদিগকে তৎপুর্বে্ একান্ত যদ্ছে 
গ্রহণ করিতে হইবে। যখন আমাদের 
জীবন-রন্ত শিথিল হইবে, সামান্য বায়ুর 
আঘাতেই অকম্মাৎ এই ষংসার-বনস্পতির 
শাখা হুইতে চ্যুত হুইয়। পড়িব, তখন 
যেন আমাদের সমস্ত কাঠিন্য, সমস্ত 
কালিম! দুর হয়, তখন যেন মধুর রসে 
আমাদের সমত্ত অন্তঃগপ্রকৃতি ওত-প্রোত 
হইয়া যায়, তখন যেন আমাদের আত্মার 


ন 
রা 
) 
. 


নি হইয়া উঠে) তখন, লে সি ূ 


ত্যাগ করিল।ম, তাহা পেক্ষা হা লাভ, 


করিলাম, তাহা যেন: অনন্ত গুণে 


বৃহৎ 


_ হুইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। 





এই সংসার-বনস্পতি,জীব-লোকের এই 
অক্ষয় বট, অনন্ত আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ 
অম্ুত-রপ শোষণ করিয়া চিরকাল শাখা- 
প্রশাখা ফল-পুষ্প-পল্লবে সঞ্্রীবিত হুইয়া 
রহিয়াছে; ইহারই বৃন্ত আশ্রয় করিয়া, 
ইহারই মজ্জার মধ্য হইতে ঘেই বিচিত্র 
শিরায় সঞ্চারিত অস্বতরষ অম্পূর্ণ রূপে 
শোষণ করিয়া আমাদের আত্মা পরিণতি 
লাভ করে) স্বর্গ হইতে ইহার উপরে স্ুখ- 
দুঃখের যে রৌন্্র-ৃ্রি নিপতিত হুইতে 
থাকে, তাহা ইহার পক্ষে একান্ত আব- 
শ্যক। 

সাধারণ মানবের সহিত বিশেষ মান- 
বের যে নন্বন্ধ, তাহাই সংসার-বন্ধন, সমস্ত : 
মনুধ্য-জাতির সহিত, স্বদেশীয়ের সহিত, 
প্রতিবেশীর সহিত, আত্মীয় পরিজনের 
সহিত, আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাই সং- 
সার-বন্ধন, যখন মনুষা হইয়! জন্ম-গ্রহণ 
করিয়াছি, তখন মনুষ্য সাধারণের সহিত 
সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ঈশ্বরের স্বহস্ত-কৃত, তাহা 
মঙ্গল-বন্ধন, তাহাকে বিচ্ছিষ্ন করিয়া মানব- 
জন্মের প্রতি ব্যভিচার করিয়া আমাদের 
কল্যাণ নাই। বৃত্তের বদ্ধনকে ভয় করিয় 
কেমন ফল-পুষ্পের কল্যাণ নাই, সংঘার- 
বন্ধনকে ভয় করিয়া তেমনি আমাদের 
কলাণ নাই। মানবজাতির প্রতি প্রীতি, 
স্বদেশের প্রতি প্রীতি, প্রতিবেশীর প্রৃতি 
প্রীতি, আল্ীয় পরিজনের গ্রতি প্রীতি,সেই 
পরম-প্রেমেরই বিচিত্র ধারা, ইহাই সর্ববদ! 

















উপলব্ধি কা চলিলে এ পরিণাম 
অম্থতময় হইয়া উঠে। 
সংসারের সমস্ত প্রেম, সমস্ত আনন্দ 


তাহার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দের কণা- 
মাত্র, “এতট্যেবানন্দদ্যান্যানি ভূতানি 
মাত্রামুপজীবন্তি”__ইহা৷ উজ্জ্বল ভাবে নিত্য 
অনুভব করিলে, সংসারের সমুদয় কন্ধন 
তাহার পদে উৎমর্গ কর! সহঙ্গ হয়। 
যদি ইহ] পর্ব! বোধ করিতে পারি, যে, 
পিতার বাৎসল্য ভাহারই বাৎসল্য, ভ্রাতার 
প্রেম ভাহারই প্রেম, তবে পিতার প্রতি 
কর্তব্য, ভ্রাতার প্রতি শুভ চেষ্ট। ভীহারই 
কর্ন বলিয়। স্বত তাহারই প্রতি ধাবিত 
হয়। তখন সংসারের সমস্ত দুঃখ-শো- 
কের ভার লাঘব হুইয়। যায়) সমস্ত দুরূহ 
শুভানুষ্ঠান পহজ-সাধ্য হইয়া আসে। 
নতুবা, সংসারের সমস্ত ন্সেহ-প্রেমকে যদি 
নশ্বর স্থার্থ-সীমার মধ্যে সন্ধীর্ণ করিয়। 
বন্ধ কর! যায়, যদি সংসারের সমস্ত ক- 
ন্দকে আমার কন্ম বলিয়া জ্ঞান করা যায়, 
তবে কর্মের ভার অত্যন্ত গুরুতর হুইয় 
উঠে, তবে ন্েহে €প্রমে চিত্তচক, উদার 
ন! করিয়া, তাহাকে উর্ণনাভের লৃতাতন্তর 
ন্যায় জড়িত বিজড়িত করিয়। “দেয়, 
এবং স্বৃতূযু যখন মহলা আসিয়া আমা 
দিগকে ষংসার হুইতে বিচ্যুত করিতে 
চায়, তখন কর্ঠিন বন্ধন আমাদের যপ্- 
চ্ছেদ করিতে থাকে এবং শঙ্কাতুর ব্যাকুল". 
ভ্রন্দন দা) 1 হযে 
উঠে। 251. 









| পা, রক্ম-রদ গ্ুহের সমস্ত 
দয়া স্ে-প্রেমের মধ্যে নিত্য নব- 
নব রূপে আস্বাদন করিবেন। গক্রক্ষনিষ্ঠো 
গৃহস্থ স্তাৎ তত্জ্ঞানপরায়ণ:” ভদুজানা- 
লোকের সাহায্যে গৃহের সমস্ত ন্সেহ প্রেম 
কল্যাণ “এত ্যেবানন্দস্য” মাত্রান্ধপে উপ- 
লব্ষি করিবেন এবং “যত যু. কর্ম প্রকু- 
ব্বাত তদ্ত্রঙ্মণি সমর্পয়েৎ” যে কোন কর্ণ 
করিবেন, তাহা! ব্রহ্মকেই সমর্পণ করি- 
বেন। এরূপ করিলে মানব-জন্ম সফল 
হইবে, সংসার-বাস সার্থক হইবে এবং 
এই সংসারকেই শের পরিণাম অথব! 
বিরাট মায়া"জাল বলিয়! ভ্রম হইবে না। 

এই স্থমহৎ লক্ষ্যের কথ| মনে রাখিয়া 
কার্ধ্য করিতে পাঁরিলেই আমাদের কল্যাণ 
ও শাস্তি; অন্যথা লক্ষ্য-ভ্রন্ট হইয়! গ্রতি- 
কুলাচরণ করিলে, প্রাণের গণ্ড গভীর 


পিপাসা, কিছুতেই নিরৃভ্ভ হইবে না। ;. 


সংসারের যাখতীয় কার্য্য তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া! করিলেই তীহার প্রিয় কার্য্য 
সাধন করা হুয়। একই কার্য, একই 
দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, আস্বাদন, কিন্ত লক্ষ্য- 
ভেদ । লক্ষ্য-ভ্র্ট সংসারী সংসারের জন্যই 


কার্ধ্য করেন, লক্ষ্য-নিষ্ঠ সংসারে সমস্ত 


কার্ধ্যই করেন-__বিধাতার নিয়োগ ভাবিয়! | 
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সংসারী ছর্থোপার্জন করেন, 
পরিবার প্রতিপালন করেন, সকলকেই 
যথাযোগ্য প্রেম-প্রীতি দান করেন, সংসা- 
রের জন্য--স্বার্থের জন্য--আদান প্রদানের 
কষণ্থায়ী সখের জন্য), লক্ষ্য-নিষ্ঠ সেই 
মমন্তই ক করেন-_বিধাতার অবস্ঠ প্রতি- 
পালনীয় অল্যনীয় বিধি রুঝিযা, তাহার 

1 ভাবিয়া! একই কার্ধ্য সকাম- 
তি হুখনে বন্ধনের হেতুহ্ত 





| হয় ০০১০ সি 


॥ 





মা ব্ 






মুক্তির সাধন হয়। সংসারকে ভগবৎ-গ্রাপ্তির 
সাধন করিতে পারিলেই সংসার যারসা- 
মগ্রী হয়। শাস্ত্র বলেন_. 
“কশ্থেকিয়াণি সংযমা য আস্তে মনমা! প্মরলূ। 
ইঙ্জিারথান্‌ বিস্ডাস্স মিখ্যাচারঃ স উচ্যুতে ৪” 
যে ব্যক্তি কর্টেন্দিয়গণকে বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া যনে মনে ইক্দ্িয়- 
ভোগ্য বিষয়ের আলোচন! করিয়া থাকে», 
সেই মৃঢাত্ম! মিথ্যাচার বলিয়া! অভিহিত 
হয়। 
"্বনেহপি দোষাঃ গ্রভবস্তি রাগিনাং 
গৃহেহপি পঞ্চেক্দরিয়নিগ্রহস্তপঃ| 
অকৃৎসিতে কর্ম্মণি ষঃ গ্রবর্ততে 
নিবৃত্তরাগদ্য গৃহং তপোৌবনম্‌ ॥” 
বিষয়ান্ুরাগী ব্যক্তির বনবাসেও দোষ. 
বমূৎপন্গ হয়, গৃহস্থের পঞ্ষেন্দ্রিয় সং্যন ও... 
তপস্ত। | যিনি অনাপক্ত হইয়া শুভ ক- 
স্বর অনুষ্ঠান করেন, তীহার নংসারই 
তপোবন! ্‌ 
হে বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-_সত্য মঙ্গ- 
লের আকর, ছে প্রেমময়, তুমিই আমা- 
দিগকে অনন্ত-স্তখ-ৌভাগ্যের অধীশ্বর 
করিয়া সমুন্নত জ্ঞান-প্রেমের পুর্ণাধিকারী 
করিয়া সংসারের কঠোর পরীক্ষায় €প্ররণ 
করিয়াছ, তোষার কৃপায় আমর। খেন 
এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি। 
নিরন্তর প্রলোভন-শার্দুল করাল মুখ ব্যাদান 
করিয়া আমাদিগকে কবলিত করিবার 
উদ্যোগ করিতেছে, নিরম্তর হৃদয়ের, 
প্রতি-গ্রন্থিতে কামনা-বৃশ্চিক কঠোর দং- 
শন করিতেছে, হে করুণার সাগর, অধ- 
হায়ের সহায়, তুমি আমাদিগকে প্রলো- 
ভনের হত্ত হইতে-__কা্নার দংশন হইতে 
রক্ষা কর, তাহা! না হইলে পাপ-প্রলো- 
ভনের মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া কে-. 
বল ছুটিয়। ছুটিয়। প্রাণ হারাঁইব, আমা- 





দের সংসারে আসা নর হইবে। রা 


বলি হে ছুর্ব্বলের বলদাতা, সংসার সাঁগ-. 


রের এরুবতার, তুমি আমাদের ভূর্ব্বলত! 
দূর.কর এবং সংসারে থাকিয়া! কি করিয়া 


তোমার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিতে হয়, 


কি রূপেই ব! তোমার সাধন ও সংসারকে 
এক-সূত্রে অনুস্যুত করিতে হয়--তাহ! 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, ইহাই আআমা- 
দের প্রার্থনা । 

ও একমেবাদিতীয়ম্‌ । 


্রাঙ্মমমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 
1১৩। ত্রাঙ্মসমাজে দ্বৈতবাদ।: 
পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে স্প্টই 
বুঝিতে পারা যায় ঘে ত্রাহ্মাপমাজ দৈত- 
মতই স্বীকার করিয়াছেন। আর প্রকৃত 
দ্বৈতমত স্বীকার না করিলে উপাস্য- 
উপামকভাব আগিতে পারে নাঁঁ_ঈশ্বর 


পিতা আমি পুত্র, তিনি প্রভু আমি 


ভাস, তিনি উপাধ্য আমি উপাসক। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে ত্রাঙ্গমমাজে 
পূর্বেব অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। একথা 
সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রাঁজ| রামমোহন রায় 
বেদান্তসৃত্রের যে টিপ্পনীর সহিত অর্থ 
করিয়। গিয়াছেন এবং ভট্টাচার্যের সহিত 
তীহার বেবিচার চলিয়াছিল তাহা! হইতেই 
কয়েক স্থান উদ্ধৃত ক্রিলেই এ বিষয় 
বোধগম্য হইতে পারিবেক | তিনি এক- 
স্থানে বলিতেছেন ঘে “জীব আনন্দময় না 
হয় * * যেহেতু জীব আর ব্রচ্ষের 
ভেদ বেদে দেখিতেছি।” . তিনি ছুই 
তিন স্থানে বেদবেদাস্ত হইতে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে *বিবর্তরূপে ব্রহ্ম জগৎ- 
কারণ হয়েন * * বিবর্ভ শন্দের অর্থ 
এই.যে আপনি নউ না হইয়। কার্য্যরূপে 


কি হয়েন।” তা 


দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে “ক্রঙ্গ এই 
ঘকল অনুভূত বস্ত্র মধ্যে কিছুই নহেন 
নির্দেশ নাই। সত্যের গ্যাঁয় প্রতীয়মান 
রূপে ফে'সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি 
্ধ নহেন, তাহার মধ্যে লতা যে বস্ত 
তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।” তিনি অনেকবার 
এই ভাবে বলিয়াছেন যে “যেমন মিথ্যা 
সর্প সত্য রঙ্ছুকে অবলম্বন করিয়া সত্য- 
রূপে প্রকাশ পায় বস্তত সে রজ্জু সর্প হয় 
এত নহে । সেইরূপ খত্যস্বরূপ যে ব্রচ্ধ, 
তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন 
না।” তিনি ষে প্রচলিত বৈদাস্তিক মতের 
বিরুদ্ধ ছিলেন, সংস্কত কলেজে বেদান্ত 
প্রভৃতি পড়াইবার বিরুদ্ধে তাহার গর্থনা 
পত্র দেখিলেই তাহা স্প্ট বুঝা যাঁয়। * 
“শস্কারাচাধ্য যেরূপ বেদান্ত-দর্শনের অর্থ 
করিয়াছেন, রামমোহন রায় ওখপনার 
স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহ! 
হুইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। 
ইহ দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্্রশেখর বহ্থ তী- 
হার বেগন্তবিষ়ক ছে স্পউনধপে দেখা- 
ইয়াছেন।” 1 
রামমোহন রায়ের পরে স্বাহারা আচা- 
ধোযের কার্ধ্য করিয়াছিলেন, ভীহাদিগের৪ 
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র্যাথ্যান সকল ছৈতবাঁদমূলক, তবে ঢু- 
একটা ব্যাখ্যানে অদ্ধৈতভাবের আভান 
আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্বৈতভাবের আঁ- 
ভাসযুক্ত দুএকটা ব্যাখ্যান তত্ববোধিনীতে 
প্রক!শিতও হুইয়াছিল। ১৭৬৬ শকের 
ফাল্তন মা হইতে যখন শ্ীমৎ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর স্বহস্তে পত্রিকার ভার গ্রহণ করি- 
লেন$ তখন হইতে অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষ 
প্রবন্ধ পাত্রকাতে প্রকাশিত হওয়] রহিত 
হইল। তিনি বলেন ঘে যখনই তাহার 
অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব হুইয়া- 
ছিল,তখন হইতেই তাহার হৃদয়ে উপাস্য- 
উপাসক-সন্বন্ধ-জ্ঞানও জাগিয়াছিল। এই 
তাব তিনি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অপর 
কাহারও সহায়তায় প্রাপ্ত হন নাই। 
দ্বৈতমত গ্রহণ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাঁজ 
খষিদিগের ই পদানুসরণ করিয়াছেন। মু 
গুক খধি বলিতেছেন 
“ঘা সুপর্ণা, সযুজ। সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে 
তরোরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নষ্লোহভিচাকশ্দীতি।” 
ছুই হুন্দর পক্ষী এক রৃক্ষ অবলম্বন 
করিয়া রহিয়াছেন, তাহার! সর্বদা! একত্রে 
থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা ; ত- 
ম্মধ্যে একটী হ্থখেতে ফলভোজন করেন, 
অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন ।” 
মুজমানঃ জুক্টং যদ পশ্তত্যন্মীশমস্য মহিমানমিতি বীত- 
শোকঃ1” 
ন:সএজীবাত্বা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া 
এ জীনতাবে সুহান হইয়া সর্বদাই 


1111: & 


২ ভীহার নিকট শুনিয়াছি যে যখন হইতে উপনিষৎ 


সত 
পূর্বে বয়োবৃদ্ধ রামচন্্র বিদ্যাবাগীশ আচার্ধ্যপদে আসীন 
থাকিয়া যে সকল ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যা- 





শোক করিতে থাকে ; কিন্তু যখন শর্বব- 
মেব্য ঈশ্বরকে-ও ভীহার মহিমাকে দে- 
খিতে পায়, তখন তাঁহার আর শোক 
থাকে না। বোগী যাজ্বন্ধ্য বলিয়াছেন 
“প্রণবব্যান্বতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। 
উপামাং পরমং ব্রহ্গ আত্মা ঘত্র প্রতিষ্ঠি তঃ 0” 

প্রণব ও ব্যাহ্ৃতির সহিত গায়াত্রী- 
মন্ত্রের দ্বারা দেই পরক্রহ্মকে উপাধন! 
করিতে হইবে, ফাহাতে আত্ম! প্রতিষ্ঠিত ॥ 
এই সকল প্রত্যক্ষ দ্বৈতমতপোষক শা- 
স্ত্রোক্তি বর্তমান থাকিতে আমর! তাহা! 
পরিত্যাগ করিব, বিশেষতঃ যখন 
আমর! আত্মাতেও এই দ্বৈতভাবেরই ধায় 
পাই? দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিলে আমা- 
দের সঙ্গে কাহারও বিরোধ আমিতে পারে 
না। আর একটু কথা এই যে, অধৈত- 
বাদীগণের মতে যে অবস্থায় লোরে অ- 
দ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, আমাদের 
ন্যায় গৃহস্থের পক্ষে সেরূপ অবস্থ1 প্রাপ্ত 
হওয়া! অসম্ভব, স্থতরাং আমাদের পক্ষে 
দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া! পরত্রচ্মে প্রীতি 
ও তাহার প্রিয় কার্ষযসাধন করাই তৌয়ঃ। 
দ্বৈতবাদের স্বপক্ষে. বেদান্তসূত্র  হুই- 
তেও যথেষ্ট প্রমাণ পাই ॥।. বেদান্ত 
সূত্র ষখন বলিতেছেন যে জীবায্মার সৃষ্টি 
কার্ধ্যে অধিকার নাই “জগদ্ধযাপাঁরবর্জজং” 
(বে, সঃ ৪18১৭) এবং পরমায্মার সহিত 
জীবাত্মার মাত্র আনন্দ-ভোগে সাম্য আছে 
“ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” (রে,সৃ১8181২১), 
তখন আর বেদান্তদর্শনের নাম লইয়। রৃখ! 
কলহছবিবাদে প্রয়োজন কি? 

-১৪। ত্রাঙ্গসমাজে আত্মগ্রতার়। 

ত্রাহ্মদমাজ খধিদিগের পদান্ুরণ ক- 
সেইরূপ খবিদিগেরই পদানুসরণ করিয়া 
আত্মপ্রত্যয়কে আত্মার একমাত্র পথগ্রদ- 








ূ কুন 


দেই ব্রহ্মকে যখন উপনিষদ্‌ ্বলস্ত ভাষায় 
“একাক্মগ্রত্যয়সারং” একাত্ আত্ম ্রত্যার- 
গম্য বলিয়াছেন, তখন খষিরা যে আত্ম- 
প্ত্যয়কেই আত্মার পথপ্রদর্শক করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে কি আর ঘন্দেহ আছে? 
আর আমরাও আত্মাতে সেই কথার 
সম্পূর্ণ সায় পাইতেছি। মন্ুও কেমন স্থন্দর 
ভাষায় এই সত্যেরই সমর্থন করিয়াছেন_- 
“হৃদয়েনাভ্ানুজ্ঞাতো যো ধর্পাস্তন্লিবোধত” 
হৃদয়ের দ্বার অর্থাৎ সহজজ্ঞান বা আত্ম 
প্রত্যয়ের দ্বার! স্বীকৃত যে ধর্ম তাহ! শ্রবণ 
কর। শাস্্রগ্রন্থের মধ্যে যাহ হৃদয় অনু- 
মৌদন করিবে, তাহাই শিরোধার্ধ্য করিব। 
নান! বেদ, নান! স্মৃতি, নান! পুরাণ, নানা ৷ 
তন্ত্র অনেক বিষয়ে পরম্পরবিরুদ্ধ, “বেদা । 
বিভিন্নাঃ খ্ৃতয়ে! বিভিন্নাঃ নাসে মুনির্ধপ্য 
মতং ন ভিন্নং1” অথচ তীহার! প্রত্যেকে 
আপনারই কথাকে সত্য ও প্রামাণিক 


বলিয়া গরিয়াছেন, সে অবস্থায় আমরা 


আত্মগ্রত্যয়কে পথপ্রদর্শক না করিলে 
আর কে পথপ্রদর্শক হইবে? আমর! 
সাহুষ পূর্ধ্বক বলিতে পারি যে, ধারী ষে 
ভক্তিচক্ষে বেদাদি শান্তপ্রস্থ এবং তদন্ত 

নিহিত চিরন্তন সভযঁকে দেখিতেন, আম- 
রাও সেইরূপ ভক্তিচক্ষেই তাছা। দেখিয়] 
থাকি কিন্তু ততোধিক ভক্তির ভাঁণ দেখা- 
ইতে পারিব না। মহাতেজন্ী মুণ্ডক খষি 


এই বিষয় ধ্যান বার পর্যালোচনা করিয়া! 


করে, তাহাও শিরোধারধয করিয়া থ থাকেন। 
আরান্মপমাজের কমধিষঠর্রী দেবতা ক্ষ এবং 





উপর শ্রদ্ধার ও (দেখ তে গিয়া 
এন্ধপ কথা৷ বলেন নাই) তাহারা যাহা 
হৃদয়ে সত্য বলিয়। বুঝিযাছিলেন, তাহাই 
প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। ভগবাদগীতাও 
| অযথা। বেদবাদের উপর অতি তীত্র বগা 
প্রদর্শন করিয়াছেন; বেদধাদীদিগকে মুর্খ 
কামাত্মাদিগের মধ্যে ধরিয়াছেন। তিনি 
অজ্জনকে উপদেশ দিয়াছেন; “তৈগুপ্য- 
বিষয় বেদ নিস্ত্রৈগুণ্যে ভা 
১৫। তববোখিনী পাঠশালা! । 

১৭৬৫ শক ব্রাহ্গপমাজের ইতিহাসে 
চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । এই শকান্দে 
্রাক্মপমাজের যে সকল ঘটন! ঘটিয়াছিল, 
আজও আমরা তাহার অবিচ্ছিন্নভাবে ফল 
লাভ করিতেছি। এই বৎসরেই তত্ব- 
 তবাধিনী পত্রিক| প্রকাশিত হুইয়াছিল-_ 


৷ আজও আমরা তাহার সৌম্যঘুর্তি দর্শন 


করিতেছি । এই বগুদরেই পুস্তকাদি 
মুদ্রাঙ্কন জন্য দেশহিতৈষী মহাত্মা রমা- 
গ্রদাদ রায় সমুদয় অক্ষরের সহিত এক 
মুদ্রান্র দান করিয়াছিলেন, তদবধি 
তত্ববোধিনী সভার প্রক্কৃত উন্নতির সৃত্র- 
পাত হইল*__আজও সেই সুদ্রাযনত্র হইতে 
পরিপাটাবেশে কত শান্গরন্থ, কত ধর্ম 
রস্থ প্রকাশিত হইতেছে । এই বৎসরেই 
আন্ধর্-্রহণপ্রণালী প্রবর্তিত হুইল 
আজও কত লোক ত্রান্মধর্ম গ্রহণ করিয়! 
ন্ষের পথে, অগ্রষর ই 


কি তং 


কি অযলিময় ভাষায় বলিয়া! শিয়াছেন__ | গ্রা 17 সা তহ লি 











শানাপ নব, প্রমৰ করিলেন।” * 
তত্ববোধিনী পাঠশালায় একটা ছাত্র দীন- 
নাথ রায় উহ্বার দ্বিতীয় সাম্বংসরিক 
পরীক্ষাকালে যে রচনা পাঠ করিয়াছিল, 
তাহাতে উক্ত হইয়াছে “এ দেশহিতৈষি 
ও বিদ্যে[ৎসাঁহি তত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ 


ও ততমভ্য মহাশয়ের আনুকুল্য দ্বার। 
ংশবাটাগ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা 
করিয়া নানা করেশে নানা দেশের নান! 

পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্বক ও 

বেদাস্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়! বিনা 

বেতনে ছাত্রগণকে অনায়াসে শিক্ষা ও 

জ্ঞান প্রদান করাইতেছেন।”+ *স্বধর্টে 


থাকিয়! ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা ,চরিতার্থ হইলে 


কে পরধর্ম্নের আশ্রয় লইবে? স্বধর্টে 
থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, 
তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা! স্থাপিত হই- 
য়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বি- 
দ্যারই উপদেশ প্রদান কর| যাইবে” $ 
“বালককালাবধি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ 
না হইলে তাহার স্কুর্তি সম্যকৃরূপে হওয়া 
ছুষ্ধর হয়, এজন্য এই সভা, হইতে পাঠ- 
শালা সংস্থাপনা করিঝার বিশেষ তাৎ- 
 পর্ধ্য হইয়াছে, % & তাহাতে ইংলভীয় ও 
বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্তমত 
বৈষয়িক, বিদ্যা, বিজ্ঞাশানত্র, এবং ত্রক্গ- 
টা উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । ই- 

ন, তবে: এতদ্দেশীয় লোকের 
এ 4 রন পাঠশালা! স্থানে 


৷ যোগী হয়। 











এ বিষয়ের প্রথম আদর্শ শোবার দি. 
য়াছে। এই বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের 
যথার্থই করুণ! থে পড়িয়াছে, তাহার পরি- 
চয় স্বরূপে আজ ধর্সংশ্লিক্ট কত বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত। 

এই তত্ববোধিনী পাঠশাল। ১৭৬২ শকে 
প্রথমে কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হুইয়া- 
ছিল কিন্তু যে কারণে তাহা! বংশবাটাতে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর! হইল, তাহার কারণ 
আমরা তত্ববোধিনী পত্রিকার কথাতেই 
উদ্ধৃত করিতেছি। “প্রথমতঃ যদিও 'অন্য 
অন্য উপায় দ্বারা এই ধর্মের অনুশীলন 
হইতেছিল, কিন্তু (তত্ববোধিনী সভার) স- 
ভ্যের1 বিবেচন! করিলেন যে, এবধপ এক 
পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, 
যাহাতে বালকের! স্বদেশীয় ভাষাতে 
বেদান্তবেদ্য ভ্রহ্মজ্ঞান উপার্জন করিতে 
সমর্থ হয় এবং সুশিক্ষিত হুইয়। সভার 
অভীষ্ট পিদ্ধি করিতে ভীহাদিগের সহ 
মাধারণের আনুকূল্য দ্বার! 
ভাহার। এ অভিলাষ পুর্ণ করিতে ক্ষমতা- 
বান্‌ হইলেন এবং সভাস্থ'পনের পর দ্বি- 
তীয় বৎসরে কলিকাতা নগরে এক বাঙ্গ।ল। 
পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে স্থলে 
অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যতঃ 
নানা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। ছাত্রের 
্রঙ্গঙ্জানে উপদিষ্ট হুইত | সত্যদিগের 
'অভিপ্রায়মতে প্রথমে. কেবল বাঙ্গাল 
এবং সংস্কত ভাগাতেই ছাত্রদিগকে উপ- 
দেশ প্রদান কর! যাইত, এবং তাহারদি- 
গের উপস্থিতির মম শ্রাতঃকালে ছয়- 


ন্টা অবধি নয় ঘট: পর্য্যন্ত নির্দিউ থা- 


৩ বোঃ পত্িকা, ১৭৬৫ শক, আঙিন। 





. পারিত। কিনতু বালকের দিন পিজা 
হা করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলপ্তীয় ভাষা 
শিক্ষার অনুরোধে তন্ববোধিনী পাঠশাল। 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, স্থতরাং 
ছাত্রের সংখ্য। ক্রমে ন্যুন হইয়া পাঠশালা 
ভগ্নপ্রায় হইল। অতএব অধ্যয়নের উক্ত 
নিয়ম শোধন করা আবশ্যক হওয়াতে 
এ প্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন কর! যুক্ত 
বোধ হইল যে ছাত্রের ধর্্োপদেশ প্রাপ্ত 
হুইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলন্তীয় 
ভাধ! শিক্ষার জন্য অর্পণ করিতে পারে। 
সাধারণ উৎসাহ এবং সাহায্য বৃদ্ধি দ্বার! 
সভ্যের! উক্ত অভিলাষ পুর্ণ করিতে সাঁহণী 
হইলেন--কেবল এই মীমাংসা করিতে 
অবশিষ্ট থাকিল যে পাঠশালা! কলিকাতা 


বা অন্যত্র স্থিত হইলে অধিক উপকারের 


সম্ভাবনা | ইহাতে বিবেচনা হইল যে 
নগরমধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার 
বিস্তীর্ণরূপে শিক্ষাপ্রদান হয় তাহা এ 
সভার অল্প আয় ছার! কদাপি সম্ভব নহে। 
ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে 
বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্্মশিক্ষ! উভয়ই অতি 
মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লী গ্রামে 
বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্বের বিদ্যার প্র- 
ধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার 
বিস্তার করা বিশেষরূপে কর্তব্য বোধ 
হইল। তদনুঘারে কলিকাতায় পাঠশালা 
রহিত হুইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখে 
বংশবাটাতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাঠশালাকে |. 
তাহার মহৎ তাৎপর্ষ্যের উপযুক্ত করিতে 
ব্যয় ও যর ক্রটি হয় নাই, এবং সভ্যেরা! 








বিস্তত ভাবে বর্ণন করিলাম ইহাই দেখা- 
ইবার জন্য যে, যেমন বর্তমান কালে অ- 
নেকে উদরাম্স সংস্থানের উপায় ভাবিয়া 
বিদ্যালয় খুলেন এবং এই কারণে তাঁ- 
হাতে ছাত্রদিগেরও প্রকৃত উপকার ও 
কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা! হয় না, তত্ব- 
বোধিনী সভার সভ্যেরা প্রকৃত দেশহিতৈ- 
যণ1। ও বাঁলকগণের কল্যাণকামন! দ্বারা 
প্রেরিত হইয়াই উক্ত পাঠশালা খুলিয়া- 
ছিলেন এবং এই কারণেই তাহাতে প্র- 
কৃত কল্যাণও সাধিত হইয়াছিল। যে 
দিন এইরূপ নিঃম্বার্থভাবে ক্রহ্ষাজ্ঞান প্রচা- 
রের জন্য পুনর্র্বার চেষ্ট! হইবে, সেইদিন 
ভারতের পুনরায় উন্নতির সূত্রপাত হছইবে। 
এই তত্ববোধিনী পাঠশালায় কিন্ধূপ 
পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহা৷ জানিতে 
অনেকের কৌতুহল জন্মিতে পারে, ত- 
জ্জন্য এখানে তাহ! উল্লিখিত হইল ৫. 
প্রথম শ্রেণী_-৪ জন ছাত্র । বাঙ্গাল! 


. পাঠ্যগরস্থ-_কঠোপনিযৎ) রাজ! রামযোহন 
রায়ের গ্রন্থের চুর্ণক; তত্ববোধিনী মভার 


বক্তত1 ; ব্যাকরণ ; পদার্থবিদ্যা; ভূগোল; 
অঙ্ক । 1981150, 5919৪-7১8৪96৮ [০ 4$ ৮১০০" 
61941 7১৪৩1 ০ 2) 0 5. 7715 ০1 
8ম, 
দ্বিতীয় শ্রেণী_-১৪ জন ভা এজন 
পাঠ্য গ্রস্থ-_ব্যাঁকরণ ) জ্ঞানার্বব ; ভূগোল; 
আহ্কয।  1518118) ৪5981৮--79805 টব ০9 ১১০ 
19501 795487 উহ? 0780098৮) ॥ আজঞ্ ০ 
3৪04৪1, 

তৃতীয় নি জন লারা নি 
পাঠ্যরস্থ-_বর্ণমালা ২ ভাগ ১ মনৌরপ্রন 








০0০ বাঙ্গাল! | 
পাঠ নীতিকখা ৯ ভাগ) বর্ণমাল। 
২ ভাগ) অঙ্ক 1 150815 ৪৮০৫৩৪-7১০০০: 
৩) “১ 
পঞ্চম জণী--.২৯ জন ছাত্র । বাঙ্গালা 
পাঠ্যগ্রস্থ--নীতিকথা প্রথম ভাগ; বর্ণ- 
মাল! প্রথম ভাগ) অঙ্ক। 
-২0088)12710701, 

ষ্ঠ শ্রেণী__৩৬ জন ছাত্র । বাঙ্গালা 
পাঠ্যগ্রস্থ--বর্ণমাল। প্রথম ভাগ) অস্ক। 
70085)) ৪0049819980 12110067, 

পাঠশাল! সংস্থাপিত হওয়া অবধি 
অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত 
হয়েন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলী তত্ব- 
বোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইত। 
মভা পাঠশালার নিমিত্ত অক্ষয় বাবুর 
পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। 
পাঠশাল! বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হু- 
ইলে অক্ষয় বাবু তথায় যাইতে অস্বীকার 
করায় শ্যামাচরণ তত্ববাগীশ ৩০২ টাকা! 
বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়! 
তথায় গমন করেন। ৮ রামগোপাল ঘোষ 
মহাশয় পাঠশালার পরিদর্শক নিধুক্ত হন। 
ছাত্রবংখ্যা একশতের অধিক ভর্তি কর! 
হইত না। এবং ১৪ বৎসরের অধিক 
বয়ঃক্রম কোন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত 

করা যাইত না। * 

এই পাঠশালার পরীক্ষাতে বঙ্গের কৃত- 
বিদ্য ব্যক্তিগণ এত সন্তষ্ট হুইয়াছিলেন 
যে পারিতোধিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় 
চারিশত €লাকের সমাবেশ হুইয়াছিল। 
তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ,রমাপ্রসাদ রায়, 
জয়কফ মুখোপাধ্যায়, ভীধর স্যায়রত্ব, অতয়া 


18081)51) ৪:00199 








১৪১ 
| সন্ভউ_ হই ছুইজন ছাত্রকে বঙ্গভাষাতে 
নিপুণতার জন্য ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতি- 
রিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। ৩৯ জন 
ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়! যায় তশ্মাধ্যে প্রথম 
শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীবুক্ত দীননাথ রাঁয় 
৩১ এককত্রিশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংল- 
শীয় ভাষার কতকগুলিন পুস্তক প্রাপ্ত 
হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র 
শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখ্যোপাধ্যায় ২২ দ্বাবিং 
শতি মুদ্রা ও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত 
হয়েন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই থে 
তত্বজ্ঞানের অনুশীলন এপ্রকার হ্থন্দর হই- 
য়াছে যাহ! এত অল্প দিনে অপ্তব হওয়] 
মহজ নহে।” * প্রথম শ্রেণীর ছাত্র 
দীননাথ রায় উক্ত বিষয়ক প্রন্ম কলের 
যে উত্তর লিখিয়াছে, তাহা আমর! অন্ধু- 
সন্ধিৎস্থ পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অন্যু- 
রোধ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই- 
বেন, বাল্যকাল হইতেই ধর্্মালোচনার 
ফল কিরূপ সহজে ফলিয়। থাকে । বৎনর 
তিন চারি জীবিত থাঁকিয়! পরে যখন হিন্দু- 
হিতার্থা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হুইল, তখন 
এই পাঠশালার অনাবশ্যকতাবোধে (এবং 
সম্ভবত অর্থাভাবে) ইহ উঠিয়া! গেল ॥ 
ক্রমশঃ। 


সেই পথের পথিক । 
কোথ। যাও ? পাস্থ ! কোন্‌ তীর্থপানে 

কাহার দর্শন তরে। 
কোন্‌ সে জাগ্রত দেবতার পদে: 

কি ধন গে! যাঁচিবারে ॥ 
চলেছ ছুটিয়া হরষ আবেগে 

একা কিগে! সাঁথীহীন। 


জবলিতেছে নিশিদিন ॥ 


, * তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক, মাঘ। 









বধ কাহার সারার রান! রা 


পশ্চাতে তোমার দায়া কুহক্িনী ন্‌ 


ডাকিতেছে হেসে হেসে । 
ধরিতে তোমায় মোছের পিপ্সরে 
জড়াইতে বাহুপাশে ॥ 
পদতলে তব অহরহ হায়! 
কণ্টক বিধিছে কত । 
বাসনার লতা জড়াইয়া পদে 
বাধ! দেয় অবিরত ॥ 
ওই যে তপন ডুবিল পশ্চিমে 
এলে! ঘোর অন্ধকার । 
নিশীথের শত বিভীষিক1 ঘোর 
ঘেরে আসে চারিধার ॥ 
বল ওহে পাস্থ! এ ঘোর আধারে 
কিমের দেউটি ভ্বলি। 
নিয়ে যায় তোমা পথ দেখাইয়ে 
আধারেরে গবছেলি ॥ 
কোন্‌ মহাবিশ্ব ছন্দিরের মাঝে 
ৃঁ আহ্বানের ঘণ্টাধবনি | 
ডাকিতেছে তোম! সুগভীর স্বরে 
আকুল হয়েছ শুনি ॥ 
নয়নেতে তব পড়েছে আপিয়া 
কোন্‌ দূর তীর্ঘছায়।॥ 
আননে তোমার কোথাকার আলে। 
পড়িতেছে উছলিয়] ॥ 
সর্ববাঙ্গে তোমার কোথাকার বায়ু 
... পুলক ছড়ায় দেয়। 
. থাকার মহা হরয বারত| ... 
01 তোমারে ঘেরিয়া। গায়. 
বাধিতে তোমায় ন্সেহ আলিঙ্গনে 






























মায়াম্গবধ ও সীতাহরণ। 
রাম সীতার (ধযস্মরামায়ণকারের 
মতে মায়ানীতার) আগ্রহাতিশয়ে ধনুরব্বাগ 
হস্তে স্বগ্গের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ও : 
তীক্ষ দায়ক সন্ধানে অচিরে তাহার মর্ম 
স্থল বিদারণ করিলেন। মারীচ কৃত্রিম 
স্গর্ধূপ পরিত্যাগ করিয়! রাক্ষমূর্তি ধারণ 
করিল ও রামের অনুরূপ স্বরে হা সীতা 
হা! লক্ষণ বলিয়া চীৎকার করত গতাস্থ 
হইল। সে শব্দে রাম শিহরিয়া উদ্ঠিলেন, 
ভাহার মন বিষ হইয়!. গেল ॥ তিনি 
স্থগবধ প্রসঙ্গে বছদূর আপিয়া। পড়িয়া- 
ছিলেন এক্ষণে কতপদে রা 
চলিলেন। 





_পাইবার জন্য তাহার ম্বৃত্যু কাষনা! করি- 
তেছ। আমারই লোভে তীহার নিকট 
গ্বমন করিলে না। লক্ষ্মণ সীতাকে বুঝা- 
ইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহার 
বাক্যযন্ত্রণা আর সহা করিতে না পারিয়! 
দীনমনে রামের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। 
রাবণ অদূরে থাঁকিয়! অবসর অনুসন্ধান 
করিতেছিল। এক্ষণে স্থুযোগ বুঝিয়। 
সীতাকে হরণ করিয়া মায়াময় রথে আ- 
কাশ-পথে উত্থিত হইল। সীতা কুররীর 
ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন । 

পথমধ্যে গিরিশৃঙ্গাকার. প্রখরভু 
জটায়ুর সহিত রাবণের সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি রাবণের বিসদৃশ আচরণে প্রদীপ্ত 

| হইয়া উঠিলেন। ত্যসবর যুদ্ধ আরম্ত হইল। 

রাবণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া পম্প। নদী 
অতিক্রম পূর্ববক লক্কায় আসিয়া পৌছি- 
লেন। 

- রাম ব্যাকুল হইয়া আশ্রমের দিকে 
নাসিকে, অরণ্যমধ্যে লক্ষমণ্র সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি লঙ্ষ্মণকে 
. ৫দখিয়। কাতরতার সহিত কঠোর স্বরে 
কহিলেন মীতাকে, রাখিয়া আগমন করা 
গঠিত হইয়াছে । চারিদিকে ছুর্নিমিত্ 
_দেখিতেছি, বোধ হয় সীতা অপহৃত হ- 
ইয়। থাকিবেন। অথবা রাক্ষসের! তা- 
হাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । লক্ষ্মণ 
অমুদয়.ঘটন| রাঁমকে নিবেদন করিলেন। 
ভাহার। স্বরে আশমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। 
সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ ও 
পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাহার! 

১ করিলেন তথাপি জান- 
না1।॥ রাম শোক 
ক্ষাণের সহিত আঅর- 






| আবে গজ 








ছিলেন এক্ষণে তাহার প্রাপবায়ু বহি- 
গত হইয়া গেল। তাহার! জটায়ুর অগ্নি- 
ক্রিয়া সমাপনান্তে লীতার অন্বেষণে 
বহিগগত হইলেন। বহুদূর আসিয়া অর- 
খর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এমন 
সময়ে কবন্ধ আনিয়! তাহাদিগকে বাহু- 
পাশে আবদ্ধ করিল। রাম ও লক্ষণ 
তীক্ষ খড়গ।ঘতে তাহাকে বিনষ্ট করি- 
লেন। চিতাবিদগ্ধ কবন্ধদেহ হইতে 
এক দিব্যান্বরধারী পুরুষ উত্থিত হুইয়! 
রামকে কহিল তুমি খধ্যমুকবাঁপী সু গরীবের 
সহিত সখ্য স্থাপন কর। দীত! উদ্ধারের 
নিমিত্ত তিনি তোমার সহায় হুইবেন। 
রাম লক্ষ্মণ কবন্ধনির্দিষ্ট পথে যাইতে 
যাইতে তাপলী শবরীর আশ্রমে আসিয়! 
উপনীত হুইলেন। তাপদী তাহাদের 
যখোঠিত সকার সমাপনান্তে অগ্রিকুণ্ডে 
নিজ দেহ আহুতি প্রদান করিলেন এবং 
ষথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন 
মমাধিবলে ঘেই পবিভ্রলোকে গমন 
করিলেন। রামও লক্ষণের সহিত পম্প। 
দর্শনে উতস্থক হুইয়া বহির্গত হইলেন 
এবং অচিরাৎ খধামুক পর্বতে আলিয়! 
পৌছিলেন। এইখানে আরণ্যকাণ্ডের 
সমাপ্তি হইল। 

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার ঘরগড়া| রামা- 
য়ণ লিখিতেছিলেন । আরণ্যকাঞ্ডের ৮ম 
অধ্যায়ে আছে রাম মায়াম্বগন্ধপধারী 
মারীচকে বিনাশ করিয়া আদিতেছেন 
পথমধ্যে দূর হইতে লক্ষমণকে দেখিয়! 
মনে মনে স্থির করিলেন, আমি যে মায়া- 
সীত। করিয়াছি লক্ষণ তাহা। জানে না। 
আমি গাকৃত মনুষ্যের হ্যায় ইহাকে বঞ্চন। 
করিয়া! (প্রকৃত ব্যাপার জানিতে ন৷ দিয়া) 
শোক করি। যদ্দি শোক না করিয়! 
স্থিরভাবে আশ্রমে বপিয়া থাকি তবে 
আর কবে রাক্ষসকূল নির্মূল হইবে। 
যদ্দি এখন কামুক পুরুষের স্টায় শোক 
করিতে আরম্ভ করি তাহ! হইলে সীতার 
অনুসন্ধানছলে ক্রমে রাঁক্ষমালয়ে গমন 
করিতে পারিব এবং রীবগকে সবংশে বি- 









. আমি ব্রক্ষাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া! ম 
রূপে জন্বিয়াছি। কিছুদিন মনুষ্যভাবেই 
বাধ করিব। এরূপ নিশ্চয় করিয়। লক্ষমা- 
ণকে ভৎগনা করিয়া আশ্রমে আসিয় 
সীতাকে না৷ দেখিতে পাইয়া রোদন ক- 
রিতে লাগিলেন। ইহার পরে আছে 
জটায়ু রামকে দেখিয়া! সন্থোধন করিয়া 
কছিলেন হে জগন্নাথ, আমি প্রাণত্য।গ 
করি তুমি আমার সম্মুখে দপ্ডায়মান হও । 
রাম নিজ করে জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন 
এবং কহিলেন জটায়ু! সকলে দেখুন তুমি 
আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হও । অধ্যাত্ম রামা- 
য়ণোল্লিখিত জটায়ুকর্তৃক রামের স্তব ভাব! 
ও ভাবে অতীব স্থন্দর,তাহ! আমর! পাঠক- 
গণকে দেখিতে অনুরোধ করি | শাপমুক্ত 
কবন্ধের স্তব বড়ই মনোরম। 
অধ্যাত্ম রামায়ণকাঁর এক বিরাটৃর্তির 
ছবি দিয়াছেন তাহা অন্যান্য শাস্ত্রে নিতা- 
স্তই বিরল। বলিতে কি, অধ্যাত্ম রামায়ণ- 
কার অবসর পাইলেই ভগবানের স্তোত্র 
ও তত্ব কথ! সমধিক সন্মিবেশ সম্বন্ধে এম- 
নই কুশলী যে মূল রামায়ণের সহিত ইতি- 
হামগত পার্থক্য ও ইহাতে স্বকপোল 
কল্পনার বিমিশ্রাণ থাকিলেও সমগ্র হিন্দু 
শান্তরে অধ্যাত্ব রামায়ণ একটি অত্যুজ্জবল, 
রতু। শবরীকে সম্োধন করিয়া রাম 
বলিতেছেন যে অত্ভক্তির উপায় €তা- 
মায় কহছিতেছি। 

তাং অঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্থৃতং 

দ্বিতীয়ং মৎকথালাপত্থৃতীক্ঈং মৎগুণেরণম্‌ 
ব্যাথ্যাতৃত্বং মত্বচনাং চতুর্থমাধনং ভবেৎ 
আচাধ্যোপাসনং ভর্ত্রে মৎবুদ্ধ্া! মায়য়! সদ! 

পঞ্চমং পুণাশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ 

নিষ্ঠা মৎপুজনে নিত্যং ষ্টং সাধনমীরিতম্‌ 

মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচযতে 

বাহারে বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা 
আঅষ্টমং নবমং তত্ববিচারো! মম ভামিনি। 

এবং নববিধা ভক্কিঃ। 


তে গলা্বানার গর্ন। পি ॥ 


এখানে, 


রক্ষজটাজাল লায়ে আশ্রম বিজন__ ) ধস 
সধাময় আমলকে তরুশাখা৷ ভ 

অর্ধ লয়ে দাড়ায়েছে অতিথির ত 
পুষ্পবাসে সমীরিত খষির ক্ষপন। 
ভূবন-প্রান্তর মাঝে শোভে অভ্রভে 

সমুচ্চ ব্রহ্মমন্দির ; একাক্ষর ওম 

শিখরে ভ্বলিছে গুভ্র,আলে! করি? ব্যোম ? 
সম্মুখে স্থদীর্ঘ বাহু শালরক্ষ পরে 

বিহগের! জুমঙ্গল স্ততি গান করে ;. 
চিরমৌন স্প্রশান্ত ব্রহ্ম তীর্থ মাঝে 
নিশিদিন সুগভীর বেদধ্বনি বাজে ; 
সপ্তচ্ছদ ছায়াতলে পরিভ্র বেদী- 

পরে বি? পদ্মালনে, শুনি শুভক্ষণে 
প্রকৃতির শাস্তি পাঠ ১৮ 0১159. ॥ 


রেযিতপ। 


রদ্ধাম্পদ 

মহাশয় 1 

মর্বগাধারণকে 

জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু গারদা গ্রমার ভট্টা- 

চার্ধ। মহাশয় কলিকাতা আধ্য সমাজের সভ্য নহেন। 
তিনি অন্য কোন স্থানের আর্ধ্য সমাজের গভা কি না 

তাহাও আমর! জ্বানি না। আমা ৪১১) 





র১10-1557:-১ 





উম অৎসঙ্গ, ২য় ঈশ্বরতত্ব আলো- 
চন, ৩য় ঈশ্বরের গুণকীর্ভন, ধর্থ ঈশ্বরের 
? গুপব্যাধ্যা, ৫ম গুরুভ্ভি, ৬ষ্ঠ পুখাশীলতা 1 
 জর্থাৎ বিশুদ্ধভাব, সংযমাদি ও ঈশ্বরের |. 


১ 












২৮২২৯ | 
১০২২৬ ষ্ঠ 
সর ১৯৯৯৩ 
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ডি: সং ৮ টু এ ডি রা নু ্‌ ধ 





৩৭০১০ 
১১১৫ হও 











খস্থ এক একটা অঞ্জলিপ্রমাণ সুগন্ধি গো- ; 
কোলাহল, সমস্ত মিলিয়! মন উন্মত্ত করিয়! | করিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহা 
তুলিল। আমরাও ত্রন্মোপাপনার জন্য | আপাতত আমাদে 

মন্দিরে গিয়া উপবিষউ হইলাম ।..  প্রসূবলিয়! বে' 





